
১২ বছর আগে শুরু হওয়়া, ‘ভো�োকাল ফর লো�োকাল’-এর আহ্বানটি পরিণত হয়েছে জাতীয় সংকল্পে, যা ১৪০ 
কো�োটি ভারতীয়়ের হৃদয়়ে অনুরণিত হচ্ছে। মাটির প্রদীপ থেকে সেমিকন্ডাক্টর চিপ, খাদি থেকে ব্রহ্্মমোস 

ক্ষেপণাস্ত্র পর্্যন্ত, এটি ভারতের প্রত্্যযাশার সমগ্র প্রেক্ষাপটকে জুড়়ে আছে — তার অর্্থনৈতিক 
ভিত্তিকে মজবুত করা থেকে জাতীয় নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত করা পর্্যন্ত।

‘ভো�োকাল ফর লো�োকাল’

একটি আহ্বান যা হয়ে উঠেছে

জাতীয় সংকল্প

খণ্ড ৭, সংখ্্যযা ০৯ ১-১৫ নভেম্বর, ২০২৬

বিনামূল্্যযে বিতরণের জন্্য
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ভারতের ইউনেস্্ককোর সম্ভাব্্য তালিকায় 
পাঁচটি নতুন ঐতিহ্্যশালী স্থান ও 
প্রস্তাবনা যুক্ত হয়়েছে। এই সংযো�োজনের 
সঙ্গে তালিকায় ভারতীয় স্থানের মো�োট 
সংখ্্যযা পৌ�ৌঁঁছেছে ৭৮-এ। নব সংযো�োজিত 
স্থানগুলির মধ্্যযে আছে বাঘ গুহাচিত্রের 
বৌ�ৌদ্ধ ম্্যযু রাল, চম্বল উপত্্যকার 
মন্দিরগুলি, গুপ্ত-যুগের উদয়গিরি গুহা 
এবং গিন্্ননোরগড়়ের জনজাতীর ঐতিহ্্য। 
এই স্থানগুলি ভারতের সমৃদ্ধ সভ্্যতার 
ঐতিহ্্য এবং জাতীয় পরিচয়কে 
প্রতিফলিত করে। এই অগ্রগতি ভারতীয় 
ঐতিহ্্য সংরক্ষণ এবং বিশ্বমঞ্চে তা 
উপস্থাপিত করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র 
মো�োদীর দূরদৃষ্টিকে তুলে ধরে...

সমৃদ্ধ-বৈচিত্রর্যময় ঐতিহ্্য

বাঘ 
গুহাচিত্রের বৌ�ৌদ্ধ 
ম্্যযুরাল

গুপ্ত-যুগের 
উদয়গিরি গুহা

গিন্্ননোরগড়়ের 
জনজাতীয় ঐতিহ্্য

চম্বল 
উপত্্যকার 
মন্দিরগুলি

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ধারাবাহিক 

আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রস্তাব,  
সত্্যযাগ্রহের স্থানসমূহ 

ইউনেস্্ককোর সম্ভাব্্য তালিকায় পাঁচটি নতুন ভারতীয় স্থান
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‘ভো�োকাল ফর লো�োকাল’
একটি আহ্বান যা যুক্ত করেছে 

ভারতীয়দের হৃদয়কে

প্রচ্ছদ কাহিনী
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তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মো�োদী ‘আমরা 
করে দেখাব’ এই চেতনাকে নতুন 
ভারতের সম্মিলিত শক্তির প্রতীক 

হিসেবে বর্্ণনা করেছেন...   |৮-১৩

জনসেবার মাধ্্যমে ২৫ বছরের দেশ সেবা 

প্রধানমন্ত্রী মো�োদী ভিডিও কলের 
মাধ্্যমে কথা বললেন ভারতীয় 

পাইলট ক্্যযাপ্টেন স্মিত মাচ্ছারের 
সঙ্গে, তাঁর সাহসিকতা এবং উপস্থিত 
বুদ্ধির প্রশংসা করে এবং তাঁর দ্রুত 

আরো�োগ্্য কামনা করলেন...  |৩০-৩১

একজন ভারতীয় পাইলটের সাহস

এবছর দিওয়়ালির চো�োখধাঁধানো�ো আলো�ো 
বিশেষভাবে উল্লেখযো�োগ্্য, কারণ তা 
আত্মনির্্ভ রতার আলো�োয় উদ্ভাসিত। 
‘ভো�োকাল ফর লো�োকাল’-এর জন্্য আহ্বান 
যা অনুরণিত হয়েছে ‘মন কি বাত’-এর 
মাধ্্যমে তা আজ বটবৃক্ষে পরিণত হয়়েছে। 
এই দিওয়়ালি আরও বৈশিষ্টট্যপর্্ণ, কারণ 
এটি এমন একটি মুহূর্্তক ে চিহ্নিত করছে 
যেখানে ভারত তার কারিগরদের দক্ষতায় 
গর্্বঅনুভব করছে, ২০৪৭-এর মধ্্যযে এক 
‘বিকশিত ভারত’-এর জন্্য ভিত্তি প্রস্তর 
স্থাপন করছে। এই দিওয়়ালি, প্রতিটি প্রদীপ, 
প্রতিটি উপহার এবং প্রতিটি কেনাকাটা 
শুধু মাত্র উৎসব উদযাপনের থেকেও 
কিছ বেশি; এটি ১৪০ কো�োটি ভারতীয়়ের 
সম্মিলিত সংকল্পের প্রতিরূপ—স্বদেশী, 
আত্মনির্্ভ রতা এবং এক সমৃদ্ধ ভারতের 
জন্্য একটি সংকল্প...   	        |১৪-২৯

পিএম মো�োদী তামিলনাড়়ুর জন্্য 
১৩,০০০ কো�োটি টাকার বেশি মূল্্যযের 
প্রকল্প উন্্মমোচন করলেন এবং জাতির 
উদ্দেশে একটি মস্তিষ্ক গবেষণা কেন্দ্র 

উৎসর্্গ করলেন...    |৪৪-৪৬

নব ভারতের সম্মিলিত শক্তির  
একটি প্রতীক

ভারতীয়রা জীবন রক্ষাকারী,
জীবন হরণকারী নয়

ঐতিহ্্য এবং ভবিষ্্যতকে লালনঐতিহ্্য এবং ভবিষ্্যতকে লালন  
অগ্রগতির জন্্য প্রত্্যযাশাঅগ্রগতির জন্্য প্রত্্যযাশা

প্রকাশক : সেন্ট্রাল ব্্যযুরো�ো অফ কমিউনিকেশনের পক্ষে কাঞ্চন প্রসাদ, মহানির্্দদে শক 
যো�োগাযো�োগের ঠিকানা : রুম নং-১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩

ই-মেল: response-nis@pib.gov.in, আরএনআই নং: DELENG/2020/78811

ভিতরের পৃষ্ঠায়
নিউ ইন্ডিয়া

সমাচার
খণ্ড ৭, সংখ্্যযা ০৯ | নভেম্বর ১-১৫, ২০২৬
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সিনিয়র ডিজাইনার
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প্রধান সম্পাদক
ধীরেন্দ্র ওঝা

প্রধান মহানির্্দদে শক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্্যযুরো�ো,

নতুন দিল্লি

মুখ্্য উপদেষ্টা সম্পাদক
সন্্ততোষ কুমার

বরিষ্ঠ সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
পবন কুমার

‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’-এর 
নিয়মিত আপডেট পেতে 
অনুসরণ করুন  
@NISPIBIndia

১৩টি ভাষায় নিউ ইন্ডিয়া 
সমাচার পড়তে গেলে ক্লিক 

করুন
https://newindiasamachar. 

pib.gov.in/news.aspx

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের পুরনো�ো 
সংস্করণগুলি পড়তে ক্লিক করুন 

https://newindiasamachar. 
pib.gov.in.archive.aspx



উষ্ণ শুভেচ্ছা,

উৎসবের মরশুমে প্রতিটি বাড়িতেই আনন্দের পরিবেশ। সেজে 
উঠেছে বাজার এবং বাড়ির সকলেই কেনাকাটাতে ব্্যস্ত। 
আমাদের শিশুকালে দীপাবলির জন্্য মাটির প্রদীপ কিনে নিয়ে 
আসার অভিজ্ঞতা এখনও অমলিন। কুম্ভকারদের তৈরি প্রতিটি 
প্রদীপেই শুধু আলো�োর বিচ্ছুরণ নয়, জড়িয়ে রয়েছে একটি 
পরিবারের কঠো�োর পরিশ্রম এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার নির্্যযাস।

এ বছরে দীপাবলির বার্্ততা  বিশেষ তাৎপর্্যপর্্ণ। জনসেবায় 
২৫ বছর অতিবাহিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মো�োদী। এই 
উপলক্ষে তিনি ‘বিকশিত ভারত’ এবং ‘আমরা তা অর্্জ ন 
করব’ - এই বার্্ততা  দিয়েছেন। ২০৪৭ নাগাদ বিকশিত ভারতের 
লক্ষষ্যপরণের যাত্রায় অন্্যতম চালিকাশক্তি হল স্বনির্্ভ রতা 
এবং এক্ষেত্রে স্বদেশীর বড় ভূমিকা রয়েছে। ‘ভো�োকাল ফর 
লো�োকাল’-এর আহ্বান এখন আর নিছক একটি স্্ললোগান নয়, তা 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। 

একবার ভাবুন – একটি ছো�োট্ট পণ্্য ক্রয় একজন কারিগরের 
বাড়িতেও আলো�ো জ্বালিয়ে দিতে পারে। আমরা যে উপহার 
দিয়ে থাকি তা হো�োক স্বদেশী; আমাদের পো�োশাক হো�োক 
ভারতে তৈরি; আমাদের সজ্জায় ভারতীয় পণ্্য ব্্যবহৃত হো�োক; 
আমাদের আলো�োকসজ্জার উপকরণ হো�োক দেশে তৈরি বাতি 
ও মো�োমবাতি। স্বদেশী পণ্্য উপহার দিলে আপনি আপনার 
প্রিয়জনদের সঙ্গে আরও হার্্দদিক  ও উষ্ণ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন।

আমাদের শরীর, মন এবং অস্তিত্বের প্রতিটি স্তরে স্বদেশীর 
মন্ত্র প্রতিফলিত হো�োক। এই উৎসবের মরশুমে সগর্্ববে ঘো�োষণা 

করি, “এটি স্বদেশী”। একটি মন্ত্র – ‘ভো�োকাল ফর লো�োকাল’; 
একটি পথ – ‘স্বনির্্ভ রতা’; একটি লক্ষষ্য – ‘বিকশিত ভারত’। 
সেজন্্যই এই সংখ্্যযায় উৎসবের লগ্নে আমাদের প্রচ্ছদ 
নিবন্ধের বিষয় হল – ‘ভো�োকাল ফর লো�োকাল’।

এই সংখ্্যযার একটি বড় বিষয় হল, জনসেবা থেকে 
রাষ্ট্রসেবা – সরকার প্রধান হিসেবে নরেন্দ্র মো�োদীর ২৫ বছর 
পূর্্ততি । ব্্যক্তিত্ব বিভাগে পড়ন ভারতের প্রথম এয়ার মার্্শশাল 
ডঃ পদ্মবতী বন্্দ্যযোপাধ্্যযায়ের কথা। এছাড়া রয়েছে কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রিসভার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত এবং বিগত একপক্ষকাল প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র মো�োদীর বিভিন্ন কর্্মসূচির ওপর লেখা।

দ্বিতীয় প্রচ্ছদে রয়েছে ইউনেস্্ককো বিশ্ব ঐতিহ্্যযের সম্ভাব্্য 
তালিকা এবং ১২ নভেম্বর ‘জন-পরিষেবা সম্প্রচার দিবস’ 
উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ। 

আপনাদের মতামত ও বক্তব্্য পাঠাতে থাকুন।

(ধীরেন্দ্র ওঝা)

সম্পাাদকীীয়

এই দীপাবলিতে আপনার বাসগৃহ
আলো�োকিত করুন স্বদেশী পণ্্যযে

হিন্দি, ইংরেজি এবং আরও ১১টি ভাষায় এই পত্রিকা পড়া/ডাউনলো�োড করার লিঙ্ক
https://newindiasamachar.pib.gov.in/
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চিঠিপত্র

‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’ পত্রিকা :  
সাম্প্রতিক নানা বিষয় সম্পর্্ককে  অবহিত থাকার পক্ষে 
অত্্যন্ত কার্্যকরী

আমি ‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’-এর নিয়মিত পাঠক। ভারত 
সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প, নীতি এবং সাম্প্রতিক নানা বিষয় 
সম্পর্্ককে  অবহিত থাকার ক্ষেত্রে এই পত্রিকা অত্্যন্ত কার্্যকরী। 
এর ফলে দেশের প্রগতি সম্পর্্ককে  আমার জানাশো�োনার পরিধি 
বাড়ে এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে কর্্তব্ ্য পালনের 
বিষয়টিও আরও ভালো�োভাবে বুঝতে পারি।

নিবেশ গো�োয়েল
goyalnivesh98@gmail.com

নতুন সংখ্্যযার জন্্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি

আমি ‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’ পত্রিকাটি পড়তে অত্্যন্ত 
ভালো�োবাসি এবং অপেক্ষা করে থাকি পরের সংখ্্যযার জন্্য। 
প্রতিবারই দেশের সাংস্কৃত িক এবং ধর্মীয় বৈচিত্রর্য সম্পর্্ককে  
আরও ভালো�োভাবে জানতে পারি। তাছাড়াও, উন্নয়নের 
ক্ষেত্রে ভারতের সম্ভাবনা এবং ‘বিকশিত ভারত ২০৪৭’-এর 
অভিমুখে দেশ কত দ্রুত এগিয়ে চলেছে তাও বো�োঝা যায় 
এই পত্রিকাটি পড়লে।

shivanshchouhan397@gmail.com

জ্ঞান ও দক্ষতার পরিধি বৃদ্ধি পায়

আমি নিয়মিত ‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’ 
পত্রিকাটি পড়ি। অত্্যন্ত তথ্্যসমৃদ্ধ এই 
পত্রিকায় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক 
কর্্মসূচির খতিয়ান থাকে। আমি নিজেও 
সমৃদ্ধ হই এবং আমার জ্ঞান ও দক্ষতার 
পরিধি বিস্তৃত  হয়। পত্রিকাটি পড়ে 
নতুন আরও কিছ শেখা আমি সত্্যযিই 
উপভো�োগ করি।

ভাস্কর সিং মাহার
bhaskarmahar65@gmail.com

সাম্প্রতিক নানা বিষয় সম্পর্্ককে  অবহিত 
হওয়ার অসাধারণ মাধ্্যম

শিক্ষক হিসেবে আমি শিখতে ইচ্ছুক 
শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যাবতীয় জ্ঞাতব্্য ভাগ 
করে নেওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে 
পারি। আমি নিয়মিত ‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’ 
ডাউনলো�োড করি। সরকারের বিভিন্ন 
উদ্যোগ, প্রকল্প এবং সাম্প্রতিক নানা 
বিষয় সম্পর্্ককে  তথ্্যযের আকর এই পত্রিকা। 
তা পড়লে বো�োঝা যায় ‘নতুন ভারত’-এ 
উন্নয়নের কাজ কিভাবে এগিয়ে চলেছে।

প্রদীপ কুম ার সাহু
pradeepgrasshopper@gmail.com

E-Mail:  response-nis@pib.gov.in
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ভারতের ক্রমপ্রসারমান  
সুপারকম্পিউটিিং পরিমণ্ডল
‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া’ উদ্যোগের পাশাপাশি ভারত নিজের 
তথ্্যকেন্দ্র ব্্যবস্থাপনা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিমণ্ডল আরও 
জো�োরদার করছে। এর ফলে দেশে অত্্যযাধুনিক কম্পিউটিিং 
পরিকাঠামো�োর চাহিদা বাড়ছে। ভারতে বিশ্বের প্রায় ২০ 
শতাংশ ডেটা তৈরি হয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আবহাওয়ার 
পূর্্ববাভাস এবং মহাকাশ গবেষণার জন্্য কম্পিউটিিং-এ 
দক্ষতা আবশ্্যযিক। সেজন্্যই কেন্দ্রীয় সরকার গবেষণা 
প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে সুপারকম্পিউটিিং পরিষেবা আরও 
সহজলভ্্য করে তুলছে। জাতীয় সুপারকম্পিউটিিং মিশনের 
সুবাদে ভারতে কাজ করে চলেছে ৪০টি সুপারকম্পিউটার। 
২০২৬-এর সেপ্টেম্বরের পরিসংখ্্যযান অনুযায়ী এক্ষেত্রে মো�োট 
ক্ষমতা ৬৮ পেটাফ্লপ। লক্ষষ্য হল, ৫০টি এ ধরনের প্রণালী 
তৈরি করা যার মো�োট ক্ষমতা হবে ১২৩ পেটাফ্লপের বেশি।

ভিবি-জি রাম জি-র আওতায় 
৩৭৫ ধরনের কাজকে আনা হচ্ছে
বিকশিত ভারত – গ্্যযারান্টি ফর রো�োজগার 
অ্্যযান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)-এর 
আওতায় এখন মো�োট ৩৭৫ ধরনের কাজ 
হবে। আগে এমজিনারেগায় হত ২৬৬ ধরনের 
কাজ। একটি নতুন বিভাগে ৩৮ ধরনের বিশেষ 
কাজকে অন্তর্্ভভুক্ত  করা হয়েছে; এইসব 
কর্্মকাণ্ড চরম আবহাওয়া এবং প্রাকতিক 
বিপর্্যয়ের মো�োকাবিলার সঙ্গে যুক্ত।

বিন্দু  সেচ, সিঞ্চন প্রণালী, বাড়ির ছাদে বৃষ্টির 
জল ধরা এবং জল সংরক্ষণের কাজকে 
অন্তর্্ভভুক্ত  করা হয়েছে জল নিরাপত্তা সংক্রান্ত 
বিভাগে। জল সরবরাহ প্রণালীর মেরামত ও 
রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি জল জীবন মিশনের 
আওতায় আনা হয়েছে। নতুন তালিকায় 
বিভিন্ন ধরনের কর্্মকাণ্ডের অন্তর্্ভভুক্ তির ক্ষেত্রে 
ভিন্নভাবে সক্ষমদের চাহিদা প্রাধান্্য পেয়েছে – 
যেমন সরকারি বাড়িতে সিড়ি ও র্্র্যযাম্প নির্্মমাণ।

সমাজের সর্্বস্তরের মানুষের জন্্য 
কর্্মকাণ্ড
নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কৃষক, অসুবিধার মধ্্যযে 
থাকা পরিবার, মহিলা এবং গ্রামীণ যুবাদের 
স্বার্্থ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট 
নানা কর্্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে ১৮১ ধরনের কাজ 
চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্্যযে ব্্যক্তিস্তরে 
সুযো�োগ-সুবিধার সহায়ক ৫২ ধরনের কাজ 
রয়েছে। একইভাবে অন্্ত্যযোদয়ের ক্ষেত্রে ১০৭ 
ধরনের কাজ চিহ্নিত করা হয়েছে। মহিলাদের 
ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত ৩৬ ধরনের কর্্মকাণ্ড 
তালিকাভুক্ত। যুবাদের ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত 
ক্ষেত্রেও অন্তর্্ভভুক্ত  ৩৬ ধরনের কর্্মকাণ্ড। 

ভারতে দারিদ্রর্য আরও কমবে :  বিশ্বব্্যযাঙ্ক
অক্্টটোবরের বিবৃতিতে বিশ্বব্্যযাঙ্ক বলেছে, দারিদ্রর্য দূরীকরণে 
বিগত এক দশকে অনেকদূর এগিয়েছে ভারত। এক্ষেত্রে 
কাজে দ্রুতিতে এই দেশ রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি 
সাফল্্যযের ভাগিদার দেশগুলির তালিকায়। ২০২৬-এ 
দারিদ্র্যের হার ১৪.২ শতাংশ – ২০২৮-এ তা দাঁড়াবে ১২.১ 
শতাংশে।

বিশ্বব্্যযাঙ্ক আরও বলেছে যে ২০১১-২০২৩-এর মধ্্যযে 
দৈনিক ৪০০ টাকার ওপর ভিত্তি করে জীবন নির্্ববাহ করা 
মানুষের সংখ্্যযা ৫৭.৭ শতাংশ থেকে কমে ১৬.১ শতাংশ 
হয়েছে। দারিদ্র্যের গ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেছেন প্রায় ৪৯ 
কো�োটি ৬০ লক্ষ মানুষ। অন্্যদিকে, চরম দারিদ্র্যের মধ্্যযে 
থাকা মানুষের অনুপাত ২৭.১ শতাংশ থেকে কমে ২.৬ 
শতাংশ হয়েছে। এর প্রধান কারণগুলির মধ্্যযে রয়েছে 
কর্্মসংস্থানের প্রসার – বিশেষ করে মহিলাদের মধ্্যযে। 
এছাড়াও, সরকারের পক্ষ থেকে ভর্্ততুকি যুক্ত খাদ্্যশস্্যযের 
সংস্থান এবং ভো�োগব্্যয়ের বৃদ্ধিও এক্ষেত্রে বড় কারণ।
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ক্্যযান্সারের ওষু ধ আরও সস্তা হবে;
বছরে ২ ,৫০০ কো�োটি টাকা সাশ্রয়ের আশা
সরকার, তালিকাভুক্ত নয় এমন ক্্যযান্সারের ওষুধের বাণিজ্্যযিক মুনাফার অনুপাত 
(সরবরাহ এবং খুচরো�ো মূল্্যযের ব্্যবধান) সর্বোচ্চ খুচরো�ো মূল্্যযের ৩০ শতাংশে 
বেধে দিয়েছে। এর ফলে অনেক ওষুধের দাম ৭০ শতাংশ পর্্যন্ত কমতে পারে 
এবং সাধারণ মানুষের ২,৫০০ কো�োটি টাকা পর্্যন্ত সাশ্রয় হতে পারে।

বর্্ত মানে সরকার কেবলমাত্র অতি প্রয়ো�োজনীয় ‘তালিকাভুক্ত’ ক্্যযান্সারের 
ওষুধের দামই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই নিয়ন্ত্রণ কাঠামো�ো ঐ তালিকার 
বাইরেও প্রযো�োজ্্য হবে। আওতায় আসবে ব্র্যান্ডেড ও জেনেরিক, দেশী ও 
বিদেশি, পেটেন্টেড ও পেটেন্টেড নয় এমন আরও অনেক ওষুধ। সরকারের 
হিসেব অনুযায়ী, এইসব ওষুধের দাম সরবরাহ শৃঙ্খল জুড়ে প্রায় ১৭০ 
শতাংশ বেড়ে থাকে, অনেক ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ৭০০ শতাংশেরও বেশি হয়। 
২০১৯-এ ২২টি তালিকাভুক্ত নয় এমন ক্্যযান্সারের ওষুধের বিক্রিতে লাভের 
পরিমাণে হ্রাস টানায় ৫২৬টি ব্র্যান্ডে সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্্য ৯১ শতাংশ পর্্যন্ত 
কমেছে। রো�োগীদের সাশ্রয় হয়েছে ৯৮৪ কো�োটি টাকা।

‘ সঞ্চার সাথী ’ সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে …  
৫,০০০ কো�োটি টাকার জালিয়াতি আটকানো�ো গেছে
টেলি-যো�োগাযো�োগ ক্ষেত্রের সম্পদ যাতে সাইবার অপরাধ কিংবা 
আর্্থথিক জালিয়াতিতে ব্্যবহৃত না হয়, তা নিশ্চিত করতেই চালু 
হয় ‘সঞ্চার সাথী’ পো�োর্্টটা ল। এর ফলে, জনসচেতনতা বৃদ্ধির 
পাশাপাশি, ৫,০০০ কো�োটি টাকারও বেশি মূল্্যযের জালিয়াতি 
রুখে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ২০২৩-এর মে মাসে চালু হওয়া 
এই পো�োর্্টটালে  অভিযো�োগ নথিভুক্ত করেছেন ৩০ কো�োটিরও 
বেশি মানুষ। ৪ কো�োটি মানুষ নিজেদের নামে মো�োবাইল সংযো�োগ 
সংক্রান্ত তথ্্যযাদি যাচাই করেছেন এই পো�োর্্টটালে র মাধ্্যমে।  

নাগরিকদের জন্্য পরিষেবা
n	হারিয়ে যাওয়া বা চুরি যাওয়া ফো�োন : ফো�োন ব্লক করে 

দেওয়া যায় এবং ট্র্যাক করা যায়। এখনও পর্্যন্ত ১৪ লক্ষ 
হ্্যযান্ডসেট উদ্ধার হয়েছে।

n	আপনার নামে মো�োবাইল সংযো�োগ : নাগরিকরা নিজেদের 
নামে নেওয়া মো�োবাইল সংযো�োগের সংখ্্যযা দেখতে পারেন 
এবং অনুমো�োদিত নয় এমন সংযো�োগের বিষয়ে অভিযো�োগ 
জানাতে পারেন।

n	সন্দেহজনক কল বা মেসেজ : ‘চক্ষু ’ ব্্যবস্থাপনার 
মাধ্্যমে সন্দেহজনক টেলিফো�োন কল এসএমএস কিংবা 
হো�োয়াটসঅ্্যযাপ মেসেজ সম্পর্্ককে  গ্রাহকরা জানাতে পারেন। 

নভেম্বর ১-১৫, ২০২৬ || নিউ ইন্ডিয়া সমাচার 



নিউ ইন্ডিয়া সমাচার || নভেম্বর ১-১৫, ২০২৬6

সিদ্ধান্ত: গবেষণা, পরিকল্পনা, মূল্্যযায়ন, নজরদারি এবং পরিবহণ ও 
পণ্্য পরিবহণ ক্ষেত্রে বৃহদাকারের পর্্য যালো�োচনাকে শক্তিশালী করে 
তুলতে একটি স্পেশাল পার্্পপাস ভেহিকেল গড়ে তো�োলার প্রস্তাবে 
অনুমো�োদন দেওয়া হয়েছে। এর নাম দেওয়া হবে ইন্টিগ্রেটেড 
ট্রান্সপো�োর্্ট  অ্্যযান্ড লজিস্টিক্স অথরিটি (আইটিএলএ)।
প্রভাব :  পরিবহণ সংক্রান্ত বিভিন্ন মন্ত্রক ও সংস্থার গৃহীত প্রকল্পগুলিকে এক 
জায়গায় নিয়ে এসে দীর্্ঘমেয়াদি সমস্্যযার সমাধান করাই এর মূল উদ্দেশ্্য। 
n আইটিএলএ-এর মাধ্্যমে আরও ভালো�ো সমন্বয় করে বহুমুখী এক 

ব্্যবস্থাপনার মাধ্্যমে ভারতে পরিবহণ পরিকাঠামো�োর দক্ষতা বৃদ্ধি, 
সুস্থায়ী উন্নয়ন এবং আরও কার্্যক্ষম করে তুলতে হবে।

n আইটিএলএ স্থাপনের মাধ্্যমে ২০৪৭ সালের মধ্্যযে ভারতের 
পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একটি গুরুত্বপর্্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

n এর ফলে, বহুপাক্ষিক যো�োগাযো�োগ ব্্যবস্থা শক্তিশালী হবে, 
পরিকাঠামো�োগত ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, পণ্্য পরিবহণে ব্্যয় 
হ্রাস হবে এবং আন্তর্্জজাত িক স্তরে পণ্্য পরিবহণের প্রতিযো�োগিতায় 
ভারতের অবস্থান শক্তিশালী হবে।

n গবেষণা, পরিকল্পনা, তথ্্যযের সংমিশ্রণ, বিভিন্ন প্রকল্পের নজরদারি ও 
মূল্্যযায়নের জন্্য আইটিএলএ একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্্যবস্থাপনা গড়ে তুলবে।

n আন্তর্্জজাত িক ক্ষেত্রে সবথেকে ভালো�ো ব্্যবস্থাপনাগুলি গ্রহণ করতে 
এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে এটি সহায়ক হবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ক্ষু দ্র ও মাঝারি শিল্্পপোদ্যোগে প্রত্্যক্ষ বিনিয়ো�োগের জন্্য একটি ‘এসএমই গ্্ররোথ ফান্ড’ গঠনের সিদ্ধান্তে 
অনুমো�োদন দিয়েছে। এর ফলে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে নতুন শক্তির সঞ্চার হবে। এই তহবিল ঐ শিল্পগুলির সম্প্রসারণ, 

নতুন নতুন প্রযুক্তিকে ব্্যবহার করা এবং আন্তর্্জজাতি ক ক্ষেত্রে নতুন নতুন বাজারে প্রবেশের সুযো�োগ করে দেবে। 
ফলস্বরূপ আরও কর্্মসংস্থানের সুযো�োগ তৈরি হবে। এর পাশাপাশি, জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্্মসূচির আওতায় 
বিভিন্ন প্রস্তাবের অনুমো�োদন দেওয়ার ফলে পরবর্তী পাঁচ বছর সেগুলি কার্্যকর থাকবে। এছাড়াও, একটি সুসংহত 

পরিবহণ ও পণ্্য পরিবহণ কর্্ততৃ পক্ষ গড়ে তো�োলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তসমূহ

অতিক্ষু দ্র, ক্ষু দ্র ও মাঝারি শিল্্পপোদ্যোগের জন্্য অতিক্ষু দ্র, ক্ষু দ্র ও মাঝারি শিল্্পপোদ্যোগের জন্্য 
১০,০০০ কো�োটি টাকার তহবিল১০,০০০ কো�োটি টাকার তহবিল

জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্পের সম্প্রসারণজাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্পের সম্প্রসারণ

সিদ্ধান্ত: ক্ষু দ্র ও মাঝারি শিল্্পপোদ্যোগে 
প্রত্্যক্ষ বিনিয়ো�োগের জন্্য ‘এসএমই গ্্ররোথ 
ফান্ড’ গড়ে তো�োলার পরিকল্পনা করা 
হয়েছে। এর জন্্য ব্্যয় হবে ১০,০০০ হাজার 
কো�োটি টাকা।
প্রভাব : শিল্্পপোদ্যোগীদের ক্ষমতায়নে 
সরকারের অঙ্গীকার এর মধ্্য দিয়ে প্রতিফলিত। 
এর ফলে, নতুন প্রজন্মের শিল্্পপোদ্যোগীদের 
মধ্্যযে প্রতিযো�োগিতামূলক এক পরিবেশ গড়ে 
উঠবে। ক্ষু দ্র ও মাঝারি শিল্্পপোদ্যোগের মতো�ো 
উন্নয়নশীল ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়ো�োগে উৎসাহিত 
করার মধ্্য দিয়ে এই তহবিল প্রথমসারির 
শিল্্পপোদ্যোগীদের সহায়তা করবে। এর ফলে, 
উদ্ভাবন-ভিত্তিক শিল্পায়নে গতি আসবে। 
পাশাপাশি, নতুন নতুন কর্্মসংস্থানের সুযো�োগও 
দেশজুড়ে তৈরি হবে। ২০৪৭ সালের মধ্্যযে 
বিকশিত ভারত গড়ে তো�োলার যে পরিকল্পনা 
করা হয়েছে, এটি তার অন্্যতম গুরুত্বপর্্ণ স্তম্ভ 
হয়ে উঠবে।
n দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের শহরগুলি সহ 

বিভিন্ন শিল্প তালুকে বিনিয়ো�োগের ফলে 
আঞ্চলিক স্তরে শিল্পায়ন শক্তিশালী হবে।

n স্থানীয় স্তরে সরবরাহ শৃঙ্খল শক্তিশালী হবে 
এবং উন্নতমানের কর্্মসংস্থান গড়ে উঠবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত 
সাংবাদিক সম্মেলন দেখার জন্্য 
কিউআর কো�োডটি স্ক্যান করুন



সিদ্ধান্ত: ২০২৬-২৭ থেকে ২০৩০-৩১ – এই পাঁচ বছরের 
সময়কালে জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্পগুলি অব্্যযাহত 
রাখার প্রস্তাবে অনুমো�োদন।
প্রভাব :  ভিন্নভাবে সক্ষমদের ন্্যযূনতম প্রতিবন্ধকতার হার ৮০% 
থেকে কমিয়ে ৪০% করা হয়েছে। এর ফলে তাঁরা বিভিন্ন প্রকল্পের 
সুবিধা পাবেন। 
n ভিন্নভাবে সক্ষমরা জন্ম থেকেই পেনশন প্রকল্পের আওতাভুক্ত 

হবেন।
n এই পরিবর্্ত নগুলির ফলে বিপল সংখ্্যক ভিন্নভাবে সক্ষম ব্্যক্তি 

বিভিন্ন সামাজিক সহায়তা প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। এবং আরও 
বেশি মানুষের কাছে পেনশন প্রকল্পের সুবিধা পৌ�ৌঁঁছবে।

n এই প্রকল্পগুলির নাম পরিবর্্ত ন করা হবে।
n এর জন্্য ৫৩,৪২৮ কো�োটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।
n ৩৬টি রাজ্্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৩.২০ কো�োটি সুবিধাপ্রাপক এর 

ফলে উপকত হবেন।
n একই ধরনের প্রকল্পগুলি থেকে আগে যাঁরা সহায়তা পেতেন, 

বর্্ত মান প্রকল্পগুলিতে ভিন্নভাবে সক্ষম ব্্যক্তিরা যাতে আগের 
চাইতে ২৫% বেশি সহায়তা পান, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। 

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত সাংবাদিক 
সম্মেলন দেখতে কিউআর কো�োডটি 
স্ক্যান করুন

সিদ্ধান্ত: প্রায় ১১.৪০ লক্ষ রেলকর্মীর জন্্য ৭৮ 
দিনের উৎপাদন-ভিত্তিক বো�োনাস দেওয়ার 
প্রস্তাবে অনুমো�োদন।
প্রভাব : যেসব একনিষ্ঠ কর্মী দিন-রাত পরিশ্রম করে 
চলেছেন, তাঁদের জন্্য এটি দিওয়ালির উপহার। 
এই খাতে ২,০০৯.৬১ কো�োটি টাকা বো�োনাসের জন্্য 
বরাদ্দ করা হয়েছে। উৎপাদন-ভিত্তিক এই বো�োনাস 
যো�োগ্্য রেলকর্মীরা প্রতি বছর দুর্্গগাপজা/দশেরার 
ছুটির আগে পেয়ে থাকেন।

সিদ্ধান্ত: অর্্থনীতি বিষয়ক ক্্যযাবিনেট কমিটি 
আইডিবিআই ব্্যযাঙ্ক লিমিটেডের কৌ�ৌশলগত 
পুনর্্গঠনের প্রস্তাবে অনুমো�োদন দিয়েছে।
প্রভাব : ব্্যযাঙ্কের মো�োট ইক্যুইটির ৬০.৭২% 
কৌ�ৌশলগত কো�োনো�ো অংশীদারের কাছে বিক্রি 
করা হবে। এর মধ্্যযে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের 
৩০.৪৮% শেয়ার এবং ভারতীয় জীবন বিমা নিগম 
(এলআইসি)-এর ৩০.২৪% শেয়ার।

n এর ফলে আইডিবিআই ব্্যযাঙ্ক লিমিটেডে ভারত 
সরকারের ১৫% এবং এলআইসি-র ১৯% 
শেয়ার থাকল।
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নতু ন ভারতের 
যৌ�ৌথ শক্তির প্রতীক

‘আমরা করবই’

গুজরাটের মুখ্্যমন্ত্রী থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী – নরেন্দ্র মো�োদীর ২৫ বছরের যাত্রাপথে গুরুত্বপূর্্ণ নীতি 
নির্্ধধারণ, জনকল্্যযাণমূলক কাজ, জাতীয় মিশন এবং সংস্কারের মতো�ো গুরুত্বপূর্্ণ মাইলফলক রয়েছে। তাঁর 

পরিকল্পনার কারণেই বিভিন্ন নীতির সুফল দেশের প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌ�ৌঁঁছচ্ছে। এছাড়াও স্বনির্্ভ র, 
প্রযুক্তির ব্্যবহার, জাতীয় নিরাপত্তা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারেও তার ইতিবাচক ফল দেখা যাচ্ছে।

কে ন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ৬ অক্্টটোবর নরেন্দ্র 
মো�োদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর 
২৫ বছরের নিরবচ্ছিন্ন নেতত্বদানের 

জন্্য অভিনন্দন জানায়। ৭ অক্্টটোবর প্রধানমন্ত্রীর ২৫ বছরের 
জনসেবা পূর্্ততি  উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়ো�োজন করা হয়। 
সেখানে প্রধানমন্ত্রী আওয়াজ তো�োলেন – “আমরা করবই”। এই 
স্্ললোগান নতুন ভারতের যৌ�ৌথ শক্তির এক প্রতীক হয়ে উঠেছে।

২৫ বছরের জনসেবায় প্রধানমন্ত্রী জনসাধারণের মধ্্যযেই 
বসবাস করেছেন। তিনি দেশের জন্্য বেশ কিছ সঙ্কল্প গ্রহণ 
করেন এবং দেশ গড়ার কাজে নিজেকে উৎসর্্গ করেন। 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মো�োদী শুধুমাত্র গুরুত্বপর্্ণ কিছ সিদ্ধান্তই 
গ্রহণ করেননি, পাশাপাশি নতুনভাবে ভাবনাচিন্তা করার 
একটি সংস্কৃত িও গড়ে তুলেছেন। ৭ অক্্টটোবর তাঁর ২৫ বছরের 

যাত্রাপথের কৃতিত্ব তিনি নাগরিকদের আস্থা ও দলীয় কর্মীদের 
কঠো�োর পরিশ্রমের মধ্্যযে ভাগ করে নেন। যৌ�ৌথ শক্তিকে 
জনসাধারণের ক্ষমতা বলে বর্্ণনা করে তিনি বলেন বিকশিত 
ভারত গঠন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সঙ্কল্প বাস্তবায়নে নতুন 
উদ্্যমে এগিয়ে যেতে হবে।

বিনায়ক মন্দিরে প্রার্্থনা
৭ অক্্টটোবর প্রধানমন্ত্রী শ্রী বিনায়ক মন্দির দর্্শন করেন এবং 
দেশের ১৪০ কো�োটি নাগরিকের কল্্যযাণ প্রার্্থনা করেন। 
দেশসেবার ক্ষেত্রে আরও শক্তি কামনা করেন তিনি। তাঁর 
বর্্ত মান পদ ও দায়িত্বসমূহ আসলে জনগণের আস্থা ও কঠো�োর 
পরিশ্রমের ফল বলে তিনি স্বীকতি দেন। জনতা-জনার্্দ ন এবং 
লক্ষ লক্ষ একনিষ্ঠ কর্মীর উদ্দেশে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

দেশ । জনসেবার মাধ্্যমে দেশের সেবার ২৫ বছর
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যাঁ রা আমাকে জয়লাভে সহায়তা করেছেন … তা ঁরা 
আমাকে নমনীয় হতে শিখিয়েছেন। যাঁদের জন্্য আমি 
কো�োনো�ো কাজে ব্্যর্্থ হয়েছি …  তা ঁরা আমাকে শিখিয়েছেন 
কিভাবে আবার উঠে দা ঁড়াতে হয়। যাঁ রা আমার সঙ্গে 
রয়েছেন … তা ঁরা আমাকে আস্থার শক্তি দেখিয়েছেন। 
যাঁ রা আমার বিরো�োধিতা করেছেন … আমাকে তা ঁরা 
গণতন্ত্রের ক্ষমতা শিখিয়েছেন।

- নরেন্দ্র মো�োদী, প্রধানমন্ত্রী

বড় জিনিসের স্বপ্ন দেখা এবং উচ্চ মনো�োবল থাকা
প্রধানমন্ত্রী বলেন, গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা এবং 
দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা তাঁকে শিখিয়েছে সম্পদ যখন সীমিত 
থাকে, তখনও বড় স্বপ্ন দেখতে হয় ও মানসিকতা অদম্্য 
রাখতে হয়। দেশের সাংস্কৃত িক ঐতিহ্্যযের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন 
করে তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের অবদানকে স্বীকতি দেন। লক্ষ লক্ষ 
স্বেচ্ছাসেবক এবং কর্মীর সমর্্থনে ভারতমাতার জন্্য কাজ করার 
সঙ্কল্প নিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন। এগুলিই তাঁর শক্তির উৎস।

‘আমরা করবই’
তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ‘আমরা করবই’ স্্ললোগানটিকে নতুন 
ভারতের যৌ�ৌথ শক্তি প্রতীক হিসেবে বর্্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
উন্নত ভারত গড়ে তো�োলার লক্ষষ্য অর্্জনে র মধ্্য দিয়ে আমাদের 
সঙ্কল্পকে বাস্তবায়নের জন্্য নতুন নতুন শক্তির যো�োগান দিতে 
হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর ২৫ বছরের জনসেবার অর্্থ ব্্যক্তিগত 
গৌ�ৌরব অর্্জ ন নয়, একটি নির্্দদি ষ্ট পথ বা কো�োনো�ো রাজনৈতিক 
উচ্চাকাঙ্ক্ষা্র বাস্তবায়ন নয়, এটি তাঁর জীবনের পথ চলা।

প্রধানমন্ত্রী মো�োদী নিজেকে এখনও ছাত্র হিসেবে বিবেচনা করেন
তাঁর ছাত্র জীবনের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নতুন কিছ শেখার আগ্রহ তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্্য অঙ্গ। আর তাই, তিনি 
নিজেকে এখনও ছাত্র বলে মনে করেন। অতীতের স্মৃতিচারণার সময় তাঁর মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। তিনি বলেন, যাঁরা তাঁকে 
সাফল্্য অর্্জনে  সহায়তা করেছেন, তাঁরা তাঁকে নম্র হতে শিখিয়েছেন। যাঁদের জন্্য তিনি সমস্্যযার সম্মুখীন হয়েছেন, তাঁদের কাছ 
থেকে তিনি শিখেছেন কিভাবে আবারও মাথা তুলে দাঁড়াতে হয়। বিরো�োধীরা তাঁকে গণতন্ত্রের ক্ষমতা সম্পর্্ককে  শিক্ষাদান করেছেন 
এবং প্রতিটি সঙ্কট তাঁর ধৈর্্য্যযের পরীক্ষা নিয়েছে।

জনগণের শক্তিতেই গুজরাট উন্নয়নের  
নতুন উচ্চতায় পৌ�ৌঁঁছেছে
গুজরাটের মুখ্্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর কার্্যকালের অভিজ্ঞতার 
কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেই সময় প্রশাসনিক কাজ 
সম্পর্্ককে  তাঁর অভিজ্ঞতা কমই ছিল। 
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এই দশটি গুরুত্বপর্্ণ বিষয় গুজরাটে তাঁর নেতত্বের সঙ্গে ভারতে তাঁর নেতত্বের যো�োগসূত্র ধরে রেখেছে। প্রস্তাবের মূল অংশগুলি পড়়ুন...

কিন্ত তিনি মানুষের আস্থা অর্্জ ন করেছিলেন। মানুষের সাথে 
মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়়া, নীতি তৈরি করা এবং সেগুলি রূপায়িত 
করা - এটাকেই তিনি তাঁর কাজের ধরনের ভিত্তি বানিয়়েছিলেন। 
এই ‘জনশক্তি’র মাধ্্যমেই গুজরাট উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় 

পৌ�ৌঁঁছেছিল। প্রধানমন্ত্রী জো�োর দিয়়ে বলেন যে, ২০১৪ সালে 
তিনি দেশের ‘প্রধান সেবক’ হিসেবে সেবা করার সুযো�োগ 
পেয়়েছিলেন। সেই সময় দেশ অর্্থনৈতিক সমস্্যযা, মূল্্যবৃদ্ধি 
আর হতাশার অনুভূতির সাথে লড়়াই করছিল। প্রধানমন্ত্রী বলেন 

সরকারের প্রধান হিসেবে ২৫ বছর ধরে একটানা নেতত্ব দেওয়ার জন্্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মো�োদীকে অভিনন্দন জানিয়়ে  ৬ অক্্টটোবর 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একটি প্রস্তাব অনুমো�োদিত হয়। এটি শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নয়; এটি ‘দেশ সর্্ববাগ্রে’ আর ‘নাগরিক 
সর্্ববাগ্রে’ নীতিতে চালিত  প্রধানমন্ত্রী মো�োদীর এক অসাধারণ যাত্রার উদযাপন। গুজরাটে ৩ বার অপ্রতিরো�োধ্্য জয় এবং পরপর ৩ বার 

লো�োকসভা নির্্ববাচনে সমর্্থন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মো�োদীর ওপর মানুষের আস্থারই প্রতিফলন।

২৫ বছর ধরে একটানা বিরামহীন নেতৃত্ব, প্রধানমন্ত্রীকে 
অভিনন্দন জানিয়ে মন্ত্রিসভায় প্রস্তাব পাশ 

১. গুজরাট থেকে ভারত: 
বড় হচ্ছে উন্নয়নের স্বপ্ন 
গুজরাটের সফল কাজগুলিকে প্রধানমন্ত্রী মো�োদী কীভাবে দেশের 
মঞ্চে নিয়়ে গেছেন, প্রস্তাবে তা তুলে ধরা  হয়়েছে। SWAGATA, 
যার মাধ্্যমে তিনি নাগরিকদের অভিযো�োগ শুনতেন, ২০১০ সালে 
তা রাষ্ট্রসঙ্ঘের জনসেবা পুরস্কার পেয়়েছিল। পরে এটি থেকেই  
PRAGATI তৈরি হয়, যা সরকারগুলিকে একত্রিত করে আটকে 
থাকা প্রকল্পগুলি খতিয়ে দেখা, বাধা দূর করা এবং তাড়়াতাড়়ি কাজ 
শেষ করার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যায়। জ্যোতিগ্রামের চাষের 
জন্্য আলাদা বিদ্যুতের লাইনও একইভাবে সারা দেশের পদ্ধতি 
হয়়ে যায়, গুজরাটের অভিজ্ঞতা সারা ভারতে ছড়়িয়়ে দেয়।

২. গরিবদের প্রতি সহমর্্মমিতা মর্্যযাদার
প্রতীক হয়়ে উঠেছে
গরিবদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী মো�োদীর সংবেদনশীলতা এসেছে 
তাঁর মাকে প্রতিদিনের কষ্টের সাথে লড়়াই করতে দেখে 
এবং ঘো�োরাঘুরির সময় মহিলাদের বঞ্চনা দেখে। প্রস্তাবে এই 
অভিজ্ঞতাগুলিকে ঘর, জল, ব্্যযাঙ্ক এবং স্বাস্থথ্যসেবা পৌ�ৌঁঁছে দেওয়়ার 
কর্্মসূচিগুলির সঙ্গে যুক্ত করা হয়়েছে। প্রায় ৬০ কো�োটি জন ধন 
অ্্যযাকাউন্ট, ৪ কো�োটির বেশি ঘর আর ২৫ কো�োটি মানুষের গরিবি 
থেকে বেরিয়়ে আসা প্রমাণ করে যে, কীভাবে ব্্যক্তিগত উপলব্ধি 
মানুষের কাজে পরিণত হয়, পরিবারগুলিকে মর্্যযাদা এনে দেয়। 
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যে, তিনি আবার দেশবাসীর শক্তির প্রতি আহ্বান জানান এবং 
এই আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুললেন যে, “আমরা এটা করবই।”

এখন সংস্কারের গতির উপর গুরুত্ব
প্রধানমন্ত্রী মো�োদী ভারতের অর্্থনীতি, উৎপাদন, রপ্তানি, 

মো�োবাইল উৎপাদন ও সৌ�ৌরশক্তি সহ গত কয়়েক বছরে নানা 
ক্ষেত্রে পরিবর্্তনে র কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, সঙ্কটের 
সময় ভারতীয় অর্্থনীতির দুর্্বলতাগুলি নিয়ে আগে আলো�োচনা 
হত। আজ ভারতের সুস্থায়িত্ব নিয়ে 

৩. ক্ষমতায়ন সমাজের সব দরজা খুলে দিচ্ছে
প্রধানমন্ত্রী মো�োদীর দৃঢ় সংকল্প হল, অঙ্গীকারের মাধ্্যমে   মানুষকে 
তাঁদের নিজেদের ভবিষ্্যৎ গড়তে সাহায্্য করা। প্রায় ৩.৫ কো�োটি 
মহিলা লাখপতি দিদি হয়়েছেন, আর নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম 
মহিলাদের সংরক্ষণের ব্্যবস্থা করেছে। স্টার্্ট আপ, দক্ষতা আর 
শিক্ষা সংস্কার যুবকদের সুযো�োগ বাড়়িয়়েছে। পিএম-কিষাণ প্রকল্পে 
৪ লক্ষ কো�োটি টাকার বেশি দেওয়়া হয়়েছে, এবং পিএম-জনমন 
প্রকল্পে বিশেষভাবে গরিব আদিবাসী সম্প্রদায়়ের ওপর নজর 
দেওয়া হয়েছে, যাঁরা এতদিন ঐতিহাসিকভাবে পিছিয়়ে ছিলেন, 
তাঁদের কাছে এই প্রকল্প উন্নয়ন পৌ�ৌঁছঁে দিয়়েছে।

৪. সংস্কারের প্রতি অটল অঙ্গীকার
প্রস্তাবে রাজনৈতিক ঝঁুকি থাকা সত্ত্বেও সংস্কার চালিয়়ে যাওয়়ার 
ব্্যযাপারে প্রধানমন্ত্রী মো�োদীর ইচ্ছার উপর বিশেষ জো�োর দেওয়়া হয়। 
জিএসটি, কল্্যযাণমূলক সংস্কার, এবং ঔপনিবেশিক আইন বাতিল 
করা এবং দীর্্ঘদিনের চ্্যযালেঞ্জ মো�োকাবিলায় তাঁর দৃঢ়তার বার্্ততা  
দেয়। তিনি  পরিচ্ছন্নতা, ডিজিটাল পেমেন্ট এবং স্থানীয় পণ্্যযের 
প্রতি নাগরিকদের দৃষ্টি আকর্্ষণ করেন। সংস্কার তাঁর নেতত্বের  
ক্ষেত্রে সুস্থায়ী অঙ্গীকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যা দৃঢ়তা, 
মানুষের অংশগ্রহণ এবং জাতীয় লক্ষ্যে শক্তিশালী হয়়েছে।

৫. আত্মনির্্ভ র ভারতের ভিত্তি নির্্মমাণ
প্রধানমন্ত্রী মো�োদীর নেতত্বে সরকারি মূলধন খরচ ২ লক্ষ কো�োটি 
টাকা থেকে বেড়়ে ১২ লক্ষ কো�োটি টাকা ছাড়়িয়ে গিয়েছে। 
সেইসঙ্গে হাইওয়়ের সম্প্রসারণ এবং রেলের বৈদ্যুতিকীকরণ করা 
হয়়েছে। ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন প্রায় ২ লক্ষ কো�োটি টাকা থেকে 
বেড়়ে ১৩ লক্ষ কো�োটি টাকা ছাড়়িয়ে গিয়েছে। প্রতিরক্ষা উৎপাদন 
আর সেমিকন্ডাক্টর তৈরি ভারতের নিজের প্রয়ো�োজনীয়তা 
মেটানো�োর ক্ষেত্রে দৃঢ় সংকল্পের বার্্ততা  দিচ্ছে। 

৬.  প্রযুক্তি নাগরিকদের সেবা এবং জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার 
প্রসার ঘটাচ্ছে
প্রধানমন্ত্রী মো�োদীর প্রযুক্তির উপর আস্থা প্রতিদিনের পরিষেবা 
থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের নতুন দিক পর্্যন্ত নানা সাফল্্যযের 
মাধ্্যমে উঠে এসেছে। জন ধন, আধার  মো�োবাইল সংযো�োগ 
মানুষের কাছে কল্্যযাণ পৌ�ৌঁছঁে দিচ্ছে, অন্্যদিকে  পেমেন্ট-
ব্্যবস্থা বদলে দিয়়েছে ইউপিআই। ভারতের নিজস্ব কো�োভিড 
টিকা আবিষ্কার এবং চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে চন্দ্রযান-৩-এর 

অবতরণ বৈজ্ঞানিক সক্ষমতা, স্বনির্্ভ র, আত্মনির্্ভ র ভারতের 
ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী মো�োদীর স্বপ্নকে তুলে ধরেছে। মহাকাশ ক্ষেত্রে 
বেসরকারি অংশগ্রহণ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কো�োয়়ান্টাম প্রযুক্তি ও 
জৈব প্রযুক্তির কথা প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যার বার্্ততা  হল: 
প্রযুক্তি জীবনের উন্নতি ঘটাচ্ছে, সেইসঙ্গে  জাতীয় সম্ভাবনার 
প্রসার ঘটাচ্ছে।

৭. অস্থির সময়়ে অবিচল নেতৃত্ব
প্রস্তাবে বিশ্বের অস্থিরতার মধ্্যযে ভারতকে দিশা দেখানো�োর 
ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী মো�োদীর সক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হয়়েছে। 
কো�োভিডের সময় তিনি দেশকে ঐক্্যবদ্ধ করেছেন, দেশীয় 
টিকা তৈরিতে সাহায্্য করেছেন এবং দ্রুত টিকা প্রদান সম্ভব 
করেছেন। পশ্চিম এশিয়়ায় সঙ্কটকালে সময়মতো�ো সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
এবং জ্বালানি সুরক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপ ভারতকে ধাক্কা সামলাতে 
সাহায্্য করেছে। তাঁর নেতত্ব তাৎক্ষণিক ব্্যবস্থা গ্রহণের 
পাশাপাশি বছরের পর বছর ধরে তৈরি সক্ষমতার মেলবন্ধন 
ঘটিয়েছে। কঠিন সময়ে দেশকে সুস্থায়িত্ব ও আত্মবিশ্বাস 
জুগিয়েছে।

৮. সুদৃঢ় নেতৃত্ব শান্তি ও আত্মবিশ্বাস সুনিশ্চিত করে
২০১৬ সালের সার্্জজিক্ ্যযাল স্ট্রাইক, ২০১৯ সালের বালাকো�োট 
বিমান হামলা এবং ২০২৫ সালের অপারেশন সিদুর প্রধানমন্ত্রী 
মো�োদীর অধীনে তৈরি জাতীয় নিরাপত্তার লালরেখাকে তুলে 
ধরেছে। প্রস্তাবে এগুলির পাশাপাশি ৩৭০ ধারার অবলুপ্তি, এক 
পদ এক পেনশন এবং চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফের পদ তৈরির 
বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়়েছে। মাওবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ব্্যবস্থা 
এবং উত্তর-পূর্্ববে শান্তির প্রয়াস জাতীয় অঙ্গীকারের সাথে উন্নয়ন, 
স্থিতিশীলতা এবং মানুষের আস্থাকে একসূত্রে গেথেছে।

৯. বিশ্ব মঞ্চে ভারতের কণ্ঠস্বর আরও জো�োরালো�ো হচ্ছে
প্রস্তাবে ভারতের বাড়তে থাকা মর্্যযাদার সঙ্গে বিভাজনের 
ঊর্ধ্বে  উঠে প্রধানমন্ত্রী মো�োদীর সহযো�োগিতার ক্ষমতাকে 
যুক্ত করা হয়়েছে। জি২০ এবং ব্রিকসে ঐকমত্্য, গ্্ললোবাল 
সাউথের পক্ষে সওয়াল এহং আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি২০-
তে অন্তর্্ভভুক্ তি, তাঁর কূটনৈতিক  নেতত্বকে তুলে ধরছে। 
ভ্্যযাকসিন মৈত্রী দেখিয়়েছে যে, ভারতের সক্ষমতা কীভাবে 
অন্্যদের কাজে লাগতে পারে। ৩৬টি দেশ থেকে পাওয়়া 
সম্মান প্রধানমন্ত্রী মো�োদীর
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ভারতীয় অর্্থনীতি, এবং এখন আলো�োচনায় উঠে আসে ভারতের 
স্থিতিশীলতার কথা। কৃষি ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী 
বলেন যে, ২০১৫ থেকে ২০২৫ পর্্যন্ত এক দশকে এই ক্ষেত্রে 
উল্লেখযো�োগ্্য সাফল্্য অর্্জজিত  হয়়েছে।

‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’: সুশাসনের ভিত্তি
প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’ তাঁর কাছে 
সুশাসনের ভিত্তি। সুশাসনকে ‘স্্যযাচুরেশন’ ধারণার সঙ্গে যুক্ত 
করে তিনি ব্্যযাখ্্যযা করেন যে, এর অর্্থ হল, প্রকল্পের সুবিধা 
যেন প্রত্্যযেক উপযুক্ত সুবিধাপ্রাপকের কাছে পৌ�ৌঁঁছনো�োর 
বিষয়টি সুনিশ্চিত হয়; 

কো�োনও যো�োগ্্য ব্্যক্তি যেন পিছিয়়ে না থাকেন এবং কেউ  যেন 
অন্্যযের অধিকার কেড়়ে নিতে না পারে।

তরুণ ভারতের সবচেয়়ে বড় শক্তি
প্রধানমন্ত্রী মো�োদী পর্্যটন, শিক্ষা, বিনো�োদন, স্বাস্থথ্য ও সুস্থতা, 
ক্রীড়়া, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির মত ক্ষেত্রে ভারতকে 
বিশ্বনেতায় পরিণত করার এক রূপরেখা তুলে ধরেন। 
যুবসমাজকে ভারতের সবচেয়়ে বড় শক্তি হিসেবে আখ্্যযা 
দিয়ে তিনি বলেন যে, ঐতিহাসিক দিক থেকে দেশের তরুণ 
জনসংখ্্যযা এক অনন্্যসাধারণ সুযো�োগ এনে দিয়েছে। তিনি 
জো�োর দিয়ে বলেন, চেষ্টার মাধ্্যমে এই সম্ভাবনাকে এমনভাবে 
কাজে লাগানো�ো উচিত, যাতে  

আন্তর্্জজাত িক স্বীকতি এবং ভারতের ক্রমবর্্ধমান প্রভাব ও 
অবদানের বার্্ততা  দিচ্ছে।

১০.  ঐতিহ্্য ও দায়িত্বের মাধ্্যমে অগ্রগতি নজর কেড়়েছে 
প্রধানমন্ত্রী মো�োদীর দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়ন, সাংস্কৃত িক আত্মবিশ্বাস 
এবং পরিবেশগত দায়দায়িত্বকে একসূত্রে বেধেছে। গুজরাটে 
পুনর্্নবীকরণযো�োগ্্য শক্তির প্রসার ও আন্তর্্জজাত িক অংশীদারিত্বের 
মাধ্্যমে জলবায়ুর ক্ষেত্রে  সাফল্্য অর্্জজিত  হয়েছে। যো�োগ, 

মিলেট, কাশী বিশ্বনাথ ধাম এবং রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা, 
ঐতিহ্্যযের সঙ্গে ভারতের যো�োগসূত্রকে মজবুত করেছে। 
প্রস্তাবের শেষে ২০৪৭ সালের মধ্্যযে সমৃদ্ধ, স্বনির্্ভ র এবং উন্নত 
ভারত গড়়ার লক্ষ্যে তাঁর সম্মিলিত প্রয়াসের ভাবনার প্রতি ফের 
অঙ্গীকার ব্্যক্ত করা হয়েছে।

মন্ত্রিসভায় পাশ হওয়়া প্রস্তাবটি পড়তে 
কিউআর কো�োডটি স্ক্যান করুন।
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ভবিষ্্যৎ প্রজন্মকে পূর্্ববর্তী প্রজন্মের মতো�ো কষ্টের মুখো�োমুখি না 
হতে হয়।

জীবনের প্রতিটি কণা ও প্রতিটি মুহূর্্ত
ভারতের মাটির জন্্য উৎসর্্গগী কৃত
প্রধানমন্ত্রী এই প্রতিজ্ঞা নিয়়ে এগিয়়ে যাওয়়ার সংকল্প ঘো�োষণা 
করেন যে, দেশ সবার আগে, জাতীয় সমৃদ্ধি তাঁর ব্রত, এবং 

দেশের সেবা তাঁর লক্ষষ্য। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, কর্্মই 
তাঁর ধর্্ম এবং কর্্তব্ ্য পালনই তাঁর পবিত্র অঙ্গীকার। ব্্যক্তি থেকে 
সমষ্টির দিকে — ‘আমি’ থেকে ‘আমরা’-র দিকে — তাঁর 
জীবনের প্রতিটি কণা ও প্রতিটি মুহূর্্ত  ভারতের মাটির জন্্য 
উৎসর্্গ করা থাকবে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, ভারত একটি 
উন্নত দেশে পরিণত না হওয়়া পর্্যন্ত তিনি থামবেন না, ক্লান্ত 
হবেন না, তাঁর পথ থেকে বিচ্্যযুত  হবেন না। n

এল. কে. আডবাণীর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রীর এবং 
তা ঁর আশীর্্ববাদ প্রার্্থনা

২৫ বছরের সেবা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র মো�োদী প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী 
এল. কে. আডবাণীর বাসভবনে গিয়়ে 
তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর 
আশীর্্ববাদ চান। আডবাণীর কয়়েক 
দশকের জনসেবা এবং জাতীয় 
জীবনে তাঁর উল্লেখযো�োগ্্য অবদানের 
প্রশংসা করে, মো�োদী বলেন যে, তাঁর 
প্রচেষ্টা দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক 
অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে গেছে।

২৫ বছরের সুশাসন

রাষ্ট্রপতি, বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এবং 
সহযো�োগীদের প্রশংসা
৭ অক্্টটোবর, ২০২৬-এ বিশ্ব নেতারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র 
মো�োদীকে সরকারের প্রধান হিসেবে তাঁর ঐতিহাসিক 
২৫ বর্্ষপর্্ততি  উপলক্ষে তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন 
জানিয়়েছেন। ২০০১ সালে গুজরাটের মুখ্্যমন্ত্রী হিসেবে 
প্রথম দায়়িত্ব গ্রহণ এবং পরবর্তীতে ২০১৪ সালে 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়়ার পর থেকে ২৫ বছর পূর্্ণ 
হওয়়ার এই মুহূর্্ত টিকে চিহ্নিত করে, বিশ্ব নেতারা তাঁর 
রূপান্তরমূলক নেতত্ব, সুশাসনের প্রতি নিষ্ঠা এবং বিশ্ব 
শান্তি, অন্তর্্ভভুক্ তি ও সুস্থায়ী উন্নয়নের প্রতি অঙ্গীকারের 
প্রশংসা করেন।

তাঁর বার্্ততা য় রাষ্ট্রপতি দ্্ররৌপদী মুর্্মমু  বলেন যে, এই 
উল্লেখযো�োগ্্য মাইলফলক মানুষের কল্্যযাণের প্রতি 
অবিচল অঙ্গীকার এবং ভারতের অগ্রগতিকে এগিয়়ে 
নিয়়ে যাওয়়ার দৃঢ় সংকল্পকে প্রতিফলিত করে। 
রাষ্ট্রপতি দ্্ররৌপদী মুর্্মমু  ছাড়়াও, ভারত ও বিদেশের 
বিশিষ্ট ব্্যক্তিরা — প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কো�োবিন্দ 
এবং উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন সহ অভিনন্দন 
জানিয়়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মো�োদী ভুটানের প্রধানমন্ত্রী 
শেরিং তো�োবগে, নাইজেরিয়়ার প্রেসিডেন্ট বো�োলা 
আহমেদ টিনুবু এবং ফিলিপাইনসের প্রেসিডেন্ট 
মতো�ো বিশ্ব নেতাদের কাছ থেকে অভিনন্দন বার্্ততা  
পেয়়েছেন। এছাড়়াও, নেপাল, বেলজিয়়াম, জাপান 
এবং কমনওয়়েলথ অফ ডো�োমিনিকার প্রধানমন্ত্রীরা, 
সেই সঙ্গে বৎসো�োয়়ানা প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট  তাঁদের 
অভিনন্দন বার্্ততা  পাঠিয়়েছেন। 
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এ বছরের দীপাবলির ঝলমলে আলো�ো বিশেষ হয়়ে উঠেছে, কারণ তা 
স্বনির্্ভ রতার আলো�োয় আলো�োকিত। ‘ভো�োকাল ফর লো�োকাল’-এর যে আহ্বান 
‘মন কি বাত’-এর মাধ্্যমে প্রতিধ্বনিত হয়়েছিল, তা আজ এক বটবৃক্ষে 
পরিণত হয়়েছে। বিনম্রভাবে শুরু হওয়়া এই যাত্রা আজ সেমিকন্ডাক্টর 
চিপ এবং পারমাণবিক শক্তিতে দেশীয় সাফল্্যযে পৌ�ৌঁঁছেছে। তা খাদি 
হো�োক বা প্রতিরক্ষা রপ্তানি, খেলনা শিল্প, কৃষি বা অন্্যযান্্য রপ্তানি ক্ষেত্র, 
‘ভারতীয়ত্ব’-এর চেতনা বিশ্বজুড়়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ‘অপারেশন সিদুর’ 
এটাও প্রমাণ করেছে যে, স্বদেশী শুধু বাজার-সম্পর্্ককি ত ধারণা নয়, বরং 
জাতীয় নিরাপত্তার এক প্রাচীর। এই দীপাবলি বিশেষভাবে তাৎপর্্যপূর্্ণ, 
কারণ এটি এমন এক গুরুত্বপূর্্ণ মুহূর্্তকে  তুলে ধরেছে, যেখানে ভারত, 
তার কারিগরদের দক্ষতার জন্্য গর্্ববিত হয়়ে ২০৪৭ সালের মধ্্যযে বিকশিত 
ভারতের ভিত্তি স্থাপন করছে। দীপাবলি ও ছটের মতো�ো উৎসবের উপলক্ষে, 
আসুন, আমরা স্বীকার করি যে, প্রতিটি প্রদীপ, প্রতিটি উপহার এবং প্রতিটি 
কেনাকাটা শুধু উৎসব উদযাপনের চেয়়ে বেশি কিছু প্রতিনিধিত্ব করছে; 
এটি ১৪০ কো�োটি ভারতীয়়ের সম্মিলিত সংকল্পকে মূর্্ত  করে - স্বদেশী, 
স্বনির্্ভ রতা এবং এক সমৃদ্ধ ভারতের সংকল্প।

‘ভো�োকাল ফর লো�োকাল ’
এমন একটি আহ্বান যা ভারতীয়দের 
হৃদয়কে একসূ ত্রে বেঁধেছে
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ভা রত উৎসবের দেশ। এখানে প্রতিটি ধর্্ম ও সম্প্রদায়়ের 
উদযাপন শুধু আনন্দই নয়, সঙ্গে নিয়়ে আসে সংকল্প ও 
দায়বদ্ধতার উপলব্ধি। প্রতিটি সংকল্পের রয়়েছে নিজস্ব 

তাৎপর্্য ও গভীর অর্্থ। দীপাবলি অন্ধকারের ওপর আলো�োর জয় উদযাপন 
করে; ঈদ সম্প্রীতি ও ভ্রাতত্বের বার্্ততা  দেয়; বড়দিন ভালো�োবাসা ও করুণার 
শিক্ষা প্রদান করে; গুরুপুরব সেবা ও ত্্যযাগের পথ দেখায়; এবং বুদ্ধ 
পূর্্ণণিমা করুণা ও অহিংসার মূল্্যবো�োধ শেখায়। রাখি বন্ধন ভাই-বো�োনের 
সম্পর্্কক ে এক সুতো�োয় বাঁধে, আর মকর সংক্রান্তি দান ও সামাজিক 
সম্প্রীতির বার্্ততা  বহন করে। মহা উৎসব ছট হল, সূর্্য ও জলের প্রতি 
কৃতজ্ঞতা জানানো�োর উৎসব, যেমনই এটি আত্মসংযম ও তপস্্যযার সময়। 
‘নির্্জ লা’ উপবাস এবং উদীয়মান ও অস্তগামী সূর্্যকে অর্্ঘ্্য প্রদানের প্রথা 
প্রকৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ঐতিহ্্যকে জীবন্ত রাখে। নবরাত্রি, ওনাম, 
পো�োঙ্গল, বৈশাখী ও বিহু প্রত্্যযেকের রয়়েছে নিজ নিজ রীতি ও গল্প, তবু 
সকলেই আবদ্ধ এক অভিন্ন অনুভূতিতে — উৎসবের একতার চেতনায়। 
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই একতার চেতনা নতুন এক সংকল্পে রূপ 
নিয়়েছে — বিভিন্ন সম্প্রদায়, ধর্্ম ও অঞ্চলের উৎসবকে এক সুতো�োয় 
গাঁথা এক সংকল্প। সেই সংকল্পই হল, ‘ভো�োকাল ফর লো�োকাল’।

ছট মহাপর্্ব এই চেতনার সবচেয়়ে স্বাভাবিক ও প্রাণবন্ত প্রকাশ। 
বাঁশের তৈরি সুপ (কুলা) ও দৌ�ৌরা (বড় বাঁশের ঝুড়়ি) বিহার ও পূর্্ববাঞ্চল 
জুড়়ে হাজার হাজার কারিগরের জীবিকার মাধ্্যম হয়়ে উঠেছে। গ্রাম্্য 
কুমো�োরদের হাতের কাজ — মাটির প্রদীপ, চুলা, মাটির পাত্র — প্রতিটি 
ঘরে পৌ�ৌঁঁছে যায়। ছটের প্রসাদ ‘ঠেকুয়়া’ তৈরি হয় স্থানীয় গম ও গুড় 
দিয়়ে, আর অর্্ঘ্যযের থালায় থাকে আখ, নারকেল, শঠি (মিষ্টি আলু), 
কলা ও সুপারি — যা আসে স্থানীয় কৃষকের ক্ষেত থেকে। গাছ, প্রদীপ 
জ্বালানো�োর মাটির পাত্র থেকে শুরু করে নদীর তীরে পাতা মাদুর পর্্যন্ত, 
ছটের প্রতিটি উপকরণই দেশীয়; প্রতিটি জিনিসের মধ্্যযে রয়়েছে শিল্পী, 
তাঁতি ও কৃষকের পরিশ্রমের গল্প। এজন্্যই কো�োনও আনুষ্ঠানিক আহ্বান 
ছাড়়াই বহু বছর ধরে ছট স্বতঃস্ফূর্্ত  ভাবে ‘ভো�োকাল ফর লো�োকাল’-এর 
চেতনাকে ধারণ করে রেখেছে। আজ এই উৎসব তার আঞ্চলিক সীমানা 
ছাড়়িয়়ে বৈশ্বিক পরিসরে পৌ�ৌঁঁছেছে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মো�োদী তাঁর 
কর্্মসূচিতে বরাবরই এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। 



নিউ ইন্ডিয়া সমাচার || নভেম্বর ১-১৫, ২০২৬16

প্রচ্ছদ কাহিনী
ভো�োকাল ফর লো�োকাল

এই উৎসবগুলিতে ভারতীয়ত্বের পরিপর্্ণতায় ভরা পণ্্য কেনা 
হো�োক বা উপহার বিনিময় হো�োক, যখন কো�োনও জিনিস ভারতীয় 
কারিগরদের হাতে তৈরি হয়, তখন উৎসবটি শুধু ধর্মীয় 
উদযাপনের চেয়়ে বেশি কিছ হয়়ে ওঠে; এটি দেশ গঠনে 
একজন নাগরিকের প্রত্্যক্ষ অবদান হয়়ে ওঠে। বৈচিত্রর্য সত্ত্বেও 
এই চেতনাই ১.৪ বিলিয়ন ভারতীয়কে আত্মনির্্ভ র ভারত গড়়ার 
অভিন্ন সংকল্পে একত্রিত করে।

এ বছরও দীপাবলি এবং ছটের মহান উৎসব নিয়়ে এসেছে এক 
বিশেষ সুযো�োগ — ‘ভো�োকাল ফর লো�োকাল’ হওয়়ার সংকল্প, দেশীয় 
পণ্্যকে বিশ্ব মঞ্চে নিয়়ে যাওয়়ার সংকল্প এবং ২০৪৭ সালের মধ্্যযে 
ভারতকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরিত করার সংকল্প। এই 
প্রেক্ষাপটে উৎসবগুলি আর কেবল ঐতিহ্্যযের মধ্্যযে সীমাবদ্ধ নয়; 
সেগুলি আমাদের স্বনির্্ভ রতার উদযাপনে পরিণত হয়়েছে। এই 
প্রচার, যা এখন একটি গণআন্্দদোলনে পরিণত হয়়েছে, ২০১৪ 
সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মো�োদীর প্রথম ‘মন কি বাত’ রেডিও 
অনুষ্ঠানের তা মাধ্্যমে শুরু হয়়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে খাদি গ্রহণের 
যে আহ্বান জানানো�ো হয়়েছিল, তা জনমানসে এক স্থায়়ী ছাপ 
ফেলেছিল। পরবর্তীকালে ২০২০ সালের জুন ও আগস্টে, যখন 
গো�োটা বিশ্ব কো�োভিড-১৯ মহামারীর সঙ্গে লড়়াই করছিল, তখন 
প্রধানমন্ত্রী মো�োদী আবারও নাগরিকদের স্থানীয় পণ্্য গ্রহণ করতে 
এবং স্থানীয় কারিগর, তাঁতি ও কারুশিল্পীদের দক্ষতাকে স্বীকতি 
দিতে আহ্বান জানান। এই আবেদন কেবল একটি স্্ললোগান ছিল না; 
এটি সঙ্কটকে সুযো�োগে রূপান্তরিত করার একটি দূরদৃষ্টিকে ধারণ 
করেছিল, এমন একটি দূরদৃষ্টি, যা পরবর্তী বছরগুলিতে ভারতের 
অর্্থনৈতিক মানসিকতাকে মৌ�ৌলিকভাবে নতুন আকার দিয়়েছে। 
প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বানের ফলেই, ‘ভো�োকাল ফর লো�োকাল’ 
একটি নিছক সরকারি প্রকল্পের মর্্যযাদা অতিক্রম করে ১.৪ বিলিয়ন 
ভারতীয়়ের সমষ্টিগত চেতনার অবিচ্ছেদ্্য অংশে পরিণত হয়়েছে। 
এটি এমন একটি অনুভূতি, যা প্রতিটি গ্রামের দো�োকানে, প্রতিটি 
পরিবারের শিশুদের মানসিকতায় এবং প্রতিটি বাজারের প্রতিটি 
লেনদেনে প্রতিফলিত হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, আমাদের দঢৃ় বিশ্বাস হয়়েছে 
যে, ভারতকে আর অন্্য দেশের ওপর নির্্ভ র করে বেঁচে 
থাকা উচিত নয়। আমাদের আত্মনির্্ভ র হতে হবে। বিশ্বে 
এমন অনেক জিনিস পাওয়়া যেতে পারে, যা সস্তা এবং 
আরও দ্রুত পাওয়়া যায়। কিন্তু সেগুলির ওপর নির্্ভ র 
করলে, আমাদের নিজস্ব সক্ষমতা তৈরি হবে না, বা 
আমাদের সক্ষমতার শক্তি পরীক্ষিতও হয় না। তাই, 
আমাদের নিজেদের সক্ষমতাকে শক্তিশালী করতে 
হবে এবং নিজেদের স্বার্্থ নিজেদেরই রক্ষা করতে হবে। 
সেই কারণেই আমরা ‘আত্মনির্্ভ র ভারত’-এর দঢৃ় 
সংকল্প নিয়়ে এগিয়়ে চলেছি। ভারতীয়দের হৃদয় মেক 
ইন ইন্ডিয়়া, স্বদেশী, ভো�োকাল ফর লো�োকালের মতো�ো 
উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

- নরেন্দ্র মো�োদী, প্রধানমন্ত্রী

একটি মন্ত্র, যা গণ  
আন্্দদোলনে পরিণত হয়়েছে

প্রধানমন্ত্রী মো�োদী বারবার স্পষ্ট করেছেন যে, ‘ভো�োকাল ফর 
লো�োকাল’-এর ব্্যযাপ্তি কেবলমাত্র ক্রয়়ের মধ্্যযেই সীমাবদ্ধ নয় 

“ভো�োকাল ফর লো�োকাল”, “মেড ইন ইন্ডিয়়া” এবং 
“আত্মনির্্ভ র ভারত”-এর পিছনে যে দরূদর্্শশিতা 
রয়়েছে, কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়়া ট্রেডার্্স 
(সিএআইটি)- -এর হিসেব অনুযায়়ী, তারই প্রত্্যক্ষ 
ফল হল যে, নবরাত্রি থেকে দীপাবলি পর্্যন্ত 
সময়কালে দেশে ব্্যবসায়়িক লেনদেন ৭ লক্ষ 
কো�োটি টাকা ছাড়়িয়়ে যাবে।
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উপরন্তু, ভারত ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বিশ্ব 
মঞ্চে নিজের ছাপ রেখেছে। ইন্টারনেট ব্্যবহারকারীর সংখ্্যযা 
প্রায় চার গুণ বেড়়েছে, মঞ্জু র করা পেটেন্টের সংখ্্যযা চার গুণ 
বৃদ্ধি পেয়়েছে এবং ডিজিটাল লেনদেন একশ গুণ বেড়়েছে। 
একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ নাগরিকের সুবিধা উন্নত 
করার জন্্য সমান নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছে; ‘নল থেকে জল’ 
সংযো�োগ দেওয়়ার গতি গড়়ে পনেরো�ো গুণ বেড়়েছে। আগের 
তুলনায় গড়়ে ছয় গুণ দ্রুত গতিতে মানুষকে গ্্যযাস সংযো�োগ 
দেওয়়া হচ্ছে। দরিদ্রদের জন্্য শৌ�ৌচাগার নির্্মমাণ হয়়েছে আগের 
গতির তুলনায় চার গুণ হারে। দরিদ্রদের জন্্য আবাসন সরবরাহ 
করা হয়়েছে তিন গুণ দ্রুত গতিতে। দেশের শাসনব্্যবস্থাও 
উল্লেখযো�োগ্্য পরিবর্্তনে র মধ্্য দিয়়ে গেছে; হাজার হাজার 
অপ্রয়োজনীয় অনুশাসনের শর্্ত  বাতিল করা হয়়েছে এবং শত 
শত সেকেলে আইন এই স্বীকতি দিয়়ে বাতিল করা হয়়েছে 
যে, একুশ শতকের যাত্রা গত শতাব্দীর আইন দিয়়ে করা যায় 
না। আধুনিক পরিকাঠামো�ো তৈরি করতে মেট্্ররো নেটওয়়ার্্ক  
সম্প্রসারিত হয়়েছে এবং গণ পরিবহনকে শক্তিশালী করা 
হয়়েছে। এই কাজের গতি, পরিধি, সম্প্রসারণ এবং সাফল্্য — 
স্বাধীনতার পর প্রথমবার গত এক দশকে প্রত্্যক্ষ করা গেছে। 
যখন এই ধরনের সাফল্্য স্পষ্ট, এত দ্রুত অগ্রগতি প্রত্্যক্ষ করা 
যাচ্ছে এবং দেশের নাগরিকদের সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্্ততে  আরও 
শক্তিশালী হচ্ছে, তখন ২০৪৭ সালের মধ্্যযে ভারতকে একটি 
উন্নত দেশে রূপান্তরিত করার সংকল্প অপূর্্ণ থাকতে পারে না। 
এই সমস্ত পরিসংখ্্যযানই সাক্ষষ্য দেয় যে, ভারত আর থামবে 
না বা থমকে থাকবে না; এগিয়়ে যাওয়়ার জন্্যই এটি নির্্ধধারিত।

সেমিকন্ডাক্টর থেকে পারমাণবিক শক্তি :  
নতুন আত্মনির্্ভ রতার এক আখ্্যযান
আত্মনির্্ভ রতার পথে এই অভিযানের সাম্প্রতিক উদাহরণ হল, 

‘ভো�োকাল ফর লো�োকাল’ হওয়়া মানে শুধু মাটির প্রদীপ 
কেনার মধ্্যযেই সীমাবদ্ধ নয়। আপনার অঞ্চলে তৈরি 
স্থানীয় পণ্্যগুলিকে যতটা সম্ভব সক্রিয়ভাবে প্রচার করা 
উচিত। কো�োনও ভারতীয় কারিগরের ঘামে তৈরি এবং 
আমাদের নিজেদের দেশের সম্পদ দিয়়ে তৈরি যে কো�োনও 
পণ্্যই আমাদের জন্্য গর্্ববের উৎস। আমাদের অবশ্্যই এই 
গর্্বকে বাড়়িয়়ে তুলতে হবে এবং উদযাপন করতে হবে।

- নরেন্দ্র মো�োদী, প্রধানমন্ত্রী

পুজো�োর জন্্য মাটির প্রদীপ বা সামগ্রী কেনার মধ্্যযেই সীমাবদ্ধ 
নয়; এর দৃষ্টিভঙ্গি আরও অনেক ব্্যযাপক। এর সহজ অর্্থ হল, 
যখনই আমরা আমাদের বাড়়ির বা জীবনের জন্্য কো�োনও 
জিনিস কিনব, তখন আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে, 
সেটি ভারতে তৈরি। কো�োম্পানির উৎপত্তির দেশ বা ব্র্যান্ডের 
নামের ভাষা যাই হো�োক না কেন, পণ্্যটি অবশ্্যই ভারতীয় 
কারিগরদের কঠো�োর পরিশ্রমের মাধ্্যমে ভারতেই উৎপাদিত 
হতে হবে। এটাই স্বদেশীর সেই সহজ সংজ্ঞা, যা প্রধানমন্ত্রী 
ধারাবাহিকভাবে দেশের সামনে তুলে ধরছেন। এই ভাবনা 
এখন আর শুধু একটি সরকারি উদ্যোগের মধ্্যযে সীমাবদ্ধ নেই; 
মিডিয়়া, সৃজনশীল শিল্প, প্রভাবশালী সো�োশ্্যযাল মিডিয়়া, ব্্যক্তিত্ব 
এবং চলচ্চিত্র জগতের ব্্যক্তিত্ব, সকলেই এই প্রচারে তাঁদের 
গলা মিলিয়়েছেন। প্রধানমন্ত্রী প্রায়ই প্রভাবশালী ব্্যক্তি ও 
সেলিব্রিটিদের নিজেদের ‘ভো�োকাল ফর লো�োকাল’ নীতি গ্রহণ 
করতে এবং তাঁদের লক্ষ লক্ষ অনুগামীকে একই কাজ করতে 
অনুপ্রাণিত করার আহ্বান জানিয়়েছেন। 

সংখ্্যযাই বলছে আত্মনির্্ভ রতার কাহিনী   
পরিসংখ্্যযানই যে কো�োনও প্রকল্পের সাফল্্যযের সবচেয়়ে 
বিশ্বাসযো�োগ্্য প্রমাণ এবং ‘ভো�োকাল ফর লো�োকাল’-এর 
পরিসংখ্্যযান অত্্যন্ত উৎসাহব্্যঞ্জক। গত ১২ বছরে প্রতিরক্ষা 
উৎপাদন প্রায় চার গুণ বেড়়েছে। খাদি ও গ্রামীণ শিল্প ক্ষেত্রে 
উৎপাদন প্রায় ছয় গুণ বৃদ্ধি পেয়়েছে, ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন 
প্রায় সাত গুণ বেড়়েছে, আধুনিক রেল কো�োচের উৎপাদন 
একুশ গুণ বেড়়েছে এবং মো�োবাইল ফো�োন উৎপাদন পঁয়ত্রিশ 
গুণ বৃদ্ধি পেয়়েছে।  
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সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্র। যদিও সেমিকন্ডাক্টর নিয়়ে বিশ্বব্্যযাপী 
আলো�োচনা ভারতের স্বাধীনতার সময় থেকেই শুরু হয়়েছিল, 
তখন দেশে কো�োনও বড় পরিকল্পনা বাস্তবায়়িত হয়নি। আজকের 
ডিজিটাল ও প্রযুক্তিগত পরিমণ্ডলে চিপের অপরিসীম গুরুত্ব 
এই তথ্্য থেকেই স্পষ্ট যে, ইলেকট্রনিক ডিভাইস থেকে শুরু 
করে চিকিৎসা সরঞ্জাম পর্্যন্ত সবকিছতেই এগুলি অপরিহার্্য 
উপাদান; এগুলি ছাড়়া বিশ্ব অচল হয়়ে পড়বে। এই প্রেক্ষাপটে 
ভারত আত্মনির্্ভ রতা অর্্জনে র জন্্য নিজস্ব সেমিকন্ডাক্টর 
প্ল্যান্ট চালু করেছে। তিনটি প্ল্যান্ট ইতিমধ্্যযেই চালু হয়়েছে এবং 
ভারত রপ্তানি শুরু করেছে।

গত ১২ বছরে স্বদেশী এবং ‘ভো�োকাল ফর লো�োকাল’-এর আহ্বান জাতীয় উন্নয়নের এক চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়়েছে। যেমন 
স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় চরকা ও খাদি শক্তিশালী প্রতীক হয়়ে উঠেছিল এবং স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ‘জয় জওয়়ান-জয় কিষাণ’ 

স্্ললোগান ভারতের খাদ্্য সঙ্কট কাটিয়়ে ওঠার পথ হয়়ে উঠেছিল, তেমনি ২০১৪ সালে শুরু হওয়়া ‘ভো�োকাল ফর লো�োকাল’ উদ্যোগ 
বহুমাত্রিক প্রভাব সৃষ্টি করেছে। একটি মাত্র আহ্বান উন্নয়নের একাধিক ধারাকে গতিশীল করেছে।

আন্্দদোলনের সুস্পষ্ট আহ্বান
‘ভো�োকাল ফর লো�োকাল’ থেকে গত ১২ বছরে সপ্তধারার আত্মপ্রকাশ 

১ ৭

৬

৫৪
৩

২
অর্্থনৈতিক 
ভিত্তি

কর্্মসংস্থান ও 
গ্রামীণ 
ক্ষমতায়ন

বাণিজ্্যযে 
অভূতপূর্্ব 
সাফল্্য

জাতীয় 
নিরাপত্তা

সামাজিক-
সাংস্কৃতি ক 
সচেতনতা

প্রযুক্তিগত 
আত্মনির্্ভ রতা

আন্তর্্জজাতি ক 
পরিচয়উৎপাদন এবং 

বাণিজ্্যযে বৃদ্ধি

সুফল পৌ�ৌঁঁছচ্ছে 
কারিগর ও 

কৃষকদের কাছে

আমদানির উপর
 নির্্ভ রতা হ্রাস, 
দেশীয় পণ্্যযের 

রপ্তানি বৃদ্ধি

দেশীয় 
সামরিক শক্তি

স্কু ল থেকে 
প্রতিটি 
উৎসব — 
ভারতের 
সারমর্্ম

‘স্থানীয়’ কে 
‘বিশ্বব্্যযাপী’-তে 
প্রসারিত করা,
 বিকশিত ভারত 
২০৪৭, লক্ষষ্য 
হল, সব ক্ষেত্রে 
আত্মনির্্ভ রতা

আজ আমরা সবাই যখন ‘বিকশিত ভারত’ গড়়ার 
জন্্য একসাথে কঠো�োর পরিশ্রম করছি, তখন দেশের 
আমাদের কাছে প্রত্্যযাশা রয়়েছে। সেই প্রত্্যযাশা হল 
আত্মনির্্ভ রতা। ভারত তখনই উন্নত হবে, যখন 
আত্মনির্্ভ র হবে। এবং ভারতের আত্মনির্্ভ রতার 
জন্্য, ‘স্বদেশী’ মন্ত্র অপরিহার্্য। 

- নরেন্দ্র মো�োদী, প্রধানমন্ত্রী

চিপ থেকে পারমাণবিক শক্তি পর্্যন্ত
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স্বদেশীর যাত্রা
বিকশিত ভারতের পথে মাইলফলক

আগামী সাত থেকে আট বছরে পাঁচ থেকে আটটি 
সেমিকন্ডাক্টর কারখানা স্থাপিত হতে চলেছে। এটি 
আত্মনির্্ভ রতার ভিত্তির উপর গড়়ে ওঠা ‘বিকশিত ভারত’-এর 
পথকে চিহ্নিত করে।

দশকের পর দশক ধরে, ভারত এই ক্ষেত্রে পিছিয়়ে ছিল, 
কিন্তু ‘আত্মনির্্ভ র ভারত’-এর সংকল্প দ্রুত দৃশ্্যপট বদলে 
দিচ্ছে। ইন্ডিয়়া সেমিকন্ডাক্টর মিশনের অধীনে এখন পর্্যন্ত 
১.৬৪ লক্ষ কো�োটি টাকার বেশি বিনিয়োগ সহ ১২টি প্রকল্প 
অনুমো�োদিত হয়়েছে। প্রধানমন্ত্রী মো�োদী ২৮ ফেব্রুয়়ারি, ২০২৬ 
তারিখে দেশের প্রথম সেমিকন্ডাক্টর কারখানা এবং ৩১ মার্্চ , 
২০২৬ তারিখে দ্বিতীয় কারখানাটির উদ্্ববোধন করেন।

২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্্যযে এই প্রকল্পগুলির মধ্্যযে 
পাঁচটিতে বাণিজ্্যযিক উৎপাদন শুরু হয়। এগুলি হল – মাইক্রন, 
কেইনস সেমিকন, সিজি সেমি, সিডিআইএল সেমিকন্ডাক্টর 
মো�োহালি এবং সুচি সেমিকন সুরাট। ২০২৬ সালের জুলাই 
মাসে, সরকার ১,২৭,৫০০ কো�োটি টাকা ব্্যয়়ে ‘সেমিকন ২.০’ 
কর্্মসূচিও অনুমো�োদন করে, যা চিপ ডিজাইন, সরঞ্জাম ও 
উপাদান উৎপাদন এবং উন্নত প্্যযাকেজিং সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর 
নজর দেয়। ধো�োলেরায় টাটা ইলেকট্রনিক্স-পিএসএমসি ফ্্যযাবও 
২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্্যযে প্রথম সিলিকন উৎপাদন শুরু 
করার লক্ষ্যে এগিয়়ে চলেছে।

সেমিকন্ডাক্টর যেমন অত্্যন্ত গুরুত্বপর্্ণ, তেমনই সমান 

সাল মাইলফলক
৭ আগস্ট ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে স্বদেশী আন্্দদোলনের সূচনা

২০১৪ মেক ইন ইন্ডিয়়া প্রকল্পের সূচনা

অক্্টটোবর ২০১৪ অন্তত একটি খাদি পণ্্য কেনার আহ্বান (‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে)

৭ আগস্ট ২০১৫ প্রথম জাতীয় তাঁত দিবস

জুন-আগস্ট ২০২০ ‘মন কি বাত’-এ ‘ভো�োকাল ফর লো�োকাল’-এর আহ্বান; ‘আত্মনির্্ভ র ভারত’ অভিযানের সূচনা

২৪ জুন ২০২১ টয়ক্্যযাথন-২০২১ – ‘ভো�োকাল ফর লো�োকাল খেলনা’-র আহ্বান

২৭ ফেব্রুয়়ারি-২ মার্্চ  ২০২১ প্রথম ‘খিলো�োনা মেলা’

ডিসেম্বর ২০২১ ৭৬,০০০ কো�োটি টাকা ব্্যয়়ে ‘সেমিকন ইন্ডিয়়া’ কর্্মসূচির অনুমো�োদন

আগস্ট ২০২৩ খাদির লেনদেন ১.৩ লক্ষ কো�োটি টাকা অতিক্রম (জাতীয় তাঁত দিবসের ভাষণ)

জানুয়়ারি ২০২৪ অযো�োধ্্যযায় রাম লালার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা; দেশীয় উপকরণ ও শিল্পের ব্্যবহার

৬-৭ মে ২০২৫ অপারেশন সিদুর – দেশীয় অস্ত্রের প্রদর্্শন

অক্্টটোবর ২০২৫ এনসিইআরটি-র 'স্বদেশী: ভো�োকাল ফর লো�োকাল' পাঠ্্যক্রম 

২৮ ফেব্রুয়়ারি ২০২৬ দেশের প্রথম সেমিকন্ডাক্টর কারখানার উদ্্ববোধন

৩১ মার্্চ  ২০২৬ দ্বিতীয় সেমিকন্ডাক্টর কারখানার উদ্্ববোধন

জুলাই ২০২৬ সেমিকন ২.০-র অনুমো�োদন (১,২৭,৫০০ কো�োটি টাকা)

সেপ্টেম্বর ২০২৬ ১২টির মধ্্যযে ৫টি সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্পে বাণিজ্্যযিক উৎপাদনের সূচনা   
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এই পরিসংখ্্যযানগুলির মাধ্্যমে একটি আত্মনির্্ভ র ভারতের যাত্রা বু ঝু ন

খাদি

৫৬% 
কর্্মসংস্থান সৃষ্টিতে 
বৃদ্ধি

৫০১%
বিক্রয় বৃদ্ধি

৩৮০% 
উৎপাদনে বৃদ্ধি

গুরুত্বপর্্ণ হল, বিরল ধাতুসমূহ। প্রযুক্তি ক্ষেত্রে জ্বালানি ক্রমশ 
গুরুত্বপর্্ণ হয়়ে উঠছে; জ্বালানি ছাড়়া এই নতুন বিশ্বকে চালানো�ো কঠিন, 
তাই চিপ হো�োক, এআই হো�োক বা ডেটা সেন্টার হো�োক, বিপল পরিমাণ 
বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে। তাই জ্বালানি নিরাপত্তা এখন সময়়ের দাবি 
এবং দেশ ইতিমধ্্যযেই এই লক্ষ্যে কঠো�োর পদক্ষেপ নিয়়েছে। জাতীয় 
ক্রিটিক্্যযাল মিনারেলস মিশন এবং বাজেটে ঘো�োষিত ক্রিটিক্্যযাল মিনারেলস 
করিডরের মতো�ো উদ্যোগের মাধ্্যমে ভারত সুনির্্দদি ষ্ট পদক্ষেপ নিয়়েছে 
এবং বিশ্বজুড়়ে অনেক দেশ এখন এই ক্ষেত্রে ভারতের উপর আস্থা 
রাখতে শুরু করেছে। প্রযুক্তি ও আত্মনির্্ভ রতার দিকে এই যাত্রায় জ্বালানি 
নিরাপত্তা আরেকটি গুরুত্বপর্্ণ স্তম্ভ হিসেবে উঠে এসেছে। চিপ হো�োক, 
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হো�োক বা ডেটা সেন্টার, সবকিছর জন্্যই বিপল পরিমাণ 
বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে। এটি মাথায় 

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, আমাদের 
উৎসবগুলির সঙ্গে একটি নতুন সংকল্প যুক্ত 
হয়়েছে: ‘ভো�োকাল ফর লো�োকাল’ হওয়়ার 
সংকল্প। আমরা এখন আমাদের স্থানীয় 
কারিগর, হস্তশিল্পী এবং ব্্যবসায়়ীদের 
আমাদের উৎসবের আনন্দে অন্তর্্ভভু ক্ত করি। 
আমাদের এই প্রচারকে আরও ত্বরান্বিত 
করতে হবে।

- নরেন্দ্র মো�োদী, প্রধানমন্ত্রী  

প্রচ্ছদ কাহিনী
ভো�োকাল ফর লো�োকাল

২.০৪ 
কো�োটি মানুষকে 
কর্্মসংস্থান প্রদান।

 (২০১৩-১৪ অর্্থবর্্ষষের সঙ্গে ২০২৫-২৬ অর্্থবর্্ষষের তুলনা)
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ইলেকট্রনিক্স সেমিকন্ডাক্টর
উৎপাদন 

১৩.১১
লক্ষ কো�োটি টাকা 
২০২৫-২৬ বর্্ষষে (২০১৪-
১৫ বর্্ষষের ₹১.৯ লক্ষ 
কো�োটি টাকার তুলনায়); 
ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন ৭ 
গুণ বৃদ্ধি।

৪.২৪ 
লক্ষ কো�োটি টাকা 
২০২৫-২৬ বর্্ষষে (২০১৪-
১৫ বর্্ষষের ₹৩৮,০০০ 
কো�োটি টাকার তুলনায়); 
ইলেকট্রনিক্স রপ্তানি
১১ গুণ বৃদ্ধি।  

‘সেমিকন ২.০’  ১৫ জুলাই, ২০২৬ 
তারিখে অনুমো�োদিত ব্্যয় বরাদ্দ 

১,২৭,৫০০ 
কো�োটি টাকা।

বিনিয়োগ ছাড়়িয়়েছে 

১.৬৪  লক্ষ কো�োটি 
টাকা ছয়টি রাজ্্যযে ১২টি 
সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্প 
অনুমো�োদিত।

রেখে ভারত পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী 
লক্ষষ্য নির্্ধধারণ করেছে: ২০৪৭ সালের মধ্্যযে ১০০ গিগাওয়়াট 
পারমাণবিক বিদ্যুৎ- উৎপাদন ক্ষমতা অর্্জ ন করা। সংসদে 
‘শান্তি আইন’ পাশ হওয়়ার মাধ্্যমে এই নতুন লক্ষ্যের পথ প্রশস্ত 
হয়়েছে। এই দশকের মধ্্যযে পাঁচটি নতুন পারমাণবিক চুল্লি চালু 
করার লক্ষষ্যও নির্্ধধারণ করা হয়়েছে। এই বছর ভারত দ্রুত বর্্ধনশীল 
পারমাণবিক প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্্জ ন করে একটি উল্লেখযো�োগ্্য 
মাইলফলক অর্্জ ন করেছে, যার ফলে পারমাণবিক জ্বালানিতে 
স্বনির্্ভ রতার সন্ধানে দেশের সাফল্্য চিহ্নিত হয়়েছে।

দেশীয়করণের শক্তি: নিরাপত্তা ব্্যবস্থা যখন 
স্বনির্্ভ র হয়়ে উঠল 
আত্মনির্্ভ রতা শুধুমাত্র অর্্থনৈতিক সমৃদ্ধির ভিত্তিই নয়; এটি 

জাতীয় নিরাপত্তার মেরুদণ্ডও হয়়ে উঠেছে। অপারেশন 
সিদুরের সময় দেশ এবং বিশ্ব এর সবচেয়়ে শক্তিশালী প্রমাণ 
প্রত্্যক্ষ করেছে। পহেলগামে নিরীহ নাগরিকদের নৃশংস 
হত্্যযার পর ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নির্্ণণায়ক পদক্ষেপ 
গ্রহণ করেছে; ৬-৭ মে, ২০২৫ রাতে পাকিস্তানের অভ্্যন্তরে 
সন্ত্রাসবাদীদের আস্তানায় নির্্ভভু ল আঘাত হানতে ভারত 
‘অপারেশন সিদুর’ শুরু করে। এই অভিযানের সময় ভারতের 
দেশীয় অস্ত্রের দক্ষতা সমগ্র বিশ্ব প্রত্্যক্ষ করেছে। ভারতের 
বিমান প্রতিরক্ষা ব্্যবস্থা, দেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র এবং দেশীয় ড্্ররোন 
প্রমাণ করেছে যে, ‘আত্মনির্্ভ র ভারত’-এর সংকল্প কেবল 
একটি অর্্থনৈতিক স্্ললোগান নয়, বরং জাতীয় নিরাপত্তার 
নিশ্চয়তা

প্রচ্ছদ কাহিনী
ভো�োকাল ফর লো�োকাল
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মো�োবাইল
মো�োবাইল 
উৎপাদন 

লক্ষ কো�োটি টাকা ২০২৫-২৬ অর্্থবর্্ষষে 
(২০১৪-১৫ বর্্ষষের ১৮,০০০ কো�োটি 
টাকার তুলনায়); ৩৩ গুণ বৃদ্ধি। 

২.৬০
লক্ষ কো�োটি টাকা ২০২৫-২৬ অর্্থবর্্ষষে 
(২০১৪-১৫ বর্্ষষের ১,৫৬৬ কো�োটি 
টাকার তুলনায়); ১৬৫ গুণ বৃদ্ধি।

২০১৪ ২০২৬
২টি ৩

০০
টি

মো�োবাইল  
উৎপাদন

 ইউনিটের সংখ্্যযা
লক্ষ চাকরির প্রায় 
৭০%।

মো�োবাইল 
উৎপাদন  ক্ষেত্রে 

মহিলারা মো�োট 
১২

৯৯.২%   
ভারতে ব্্যবহৃত মো�োবাইল 
ফো�োন এখন দেশেই তৈরি 

হয়।

উৎপাদনের 
পরিমাণের দিক থেকে 
ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় 

বৃহত্তম মো�োবাইল 
ফো�োন প্রস্তুতকারক 

দেশ।

ব্রহ্্মমোসের মতো�ো দেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র দেশের সমস্ত প্রতিপক্ষের 
মনে স্থায়়ী ভয় সৃষ্টি করেছে। এই অভিযান প্রতিটি শত্রুর হৃদয়়ে 
ত্রাস সৃষ্টি করেছে। প্রধানমন্ত্রী মো�োদী নিজেও প্রায়ই মন্তব্্য করেন 
যে, কেবল ব্রহ্্মমোস ক্ষেপণাস্ত্রের শব্দই পাকিস্তানে সেখানকার 
মানুষের ঘুম কেড়়ে নেওয়়ার জন্্য যথেষ্ট। 

এই নিরাপত্তা স্বনির্্ভ রতার প্রতি একটি মানবতাবাদী 
দৃষ্টিভঙ্গিও প্রতি বছর দীপাবলির সময় দৃশ্্যমান হয়। গত ২৫ 
বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী মো�োদী ধারাবাহিকভাবে সৈন্্যদের সাথে 
দীপাবলি উদযাপন করে আসছেন। এই অনুভূতি একটি অবিচল 
বার্্ততা  দেয়: এটি শুধুমাত্র ভারতের মানুষকে সশক্তই করে না, 

বিশ্বে অনেক কিছু  সস্তায় এবং দ্রুত পাওয়়া যায়, 
কিন্তু তা না আমাদের সক্ষমতা তৈরি করে, না তার 
পরীক্ষা নেয়। তাই আমাদের অবশ্্যই আমাদের 
সক্ষমতা বাড়়াতে হবে এবং আমাদের স্বার্্থ রক্ষা 
করতে হবে। আমরা একটি ‘আত্মনির্্ভ র ভারত’ 
গড়়ার দঢৃ় সংকল্প নিয়়ে এগিয়়ে চলেছি।

- নরেন্দ্র মো�োদী, প্রধানমন্ত্রী

প্রচ্ছদ কাহিনী
ভো�োকাল ফর লো�োকাল

৬.২৭

রপ্তানি 
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প্রতিরক্ষা 

সেইসঙ্গে দেশের সীমান্তের নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত করে।

শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্্য... স্বদেশী
স্বদেশীর চেতনা ভারতের জন্্য নতুন নয়। বঙ্গভঙ্গ ঘো�োষণার 
পর ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট স্বদেশী আন্্দদোলন শুরু হয়; 
ভারতীয়রা বিদেশি পণ্্য বয়কট এবং দেশীয় পণ্্য গ্রহণ করার 
সংকল্প নেন। এই আন্্দদোলন শুধু রাজনৈতিক ছিল না; এটি 
ব্রিটিশদের উপর অর্্থনৈতিক আঘাত হানে, যার ফলে ১৯০৫ 
থেকে ১৯০৮ সালের মধ্্যযে আমদানি উল্লেখযো�োগ্্যভাবে হ্রাস 
পায়। দেশীয় বস্ত্রকল, 

সাবান ও দেশলাই কারখানা, চামড়়া শিল্প এবং ব্্যযাঙ্্কিিং ও বিমা 
কো�োম্পানি দেশের মধ্্যযে ভিত্তি স্থাপন করে। এই ঐতিহ্্যকে 
এগিয়়ে নিয়়ে গিয়়ে “ভো�োকাল ফর লো�োকাল” (২০১৪ সাল 
থেকে) এবং “আত্মনির্্ভ র ভারত” (স্ব-নির্্ভ র ভারত) মন্ত্র, যা 
কো�োভিড-১৯ অতিমারীর সময় গতি লাভ করেছিল, একটি 
নতুন স্বদেশী আন্্দদোলনের জন্ম দেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 
অনুপ্রাণিত হয়়ে কেন্দ্রীয় সরকার ৭ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে 
জাতীয় তাঁত দিবস চালু করে। সম্প্রতি এনসিইআরটি “স্বদেশী: 
ভো�োকাল ফর লো�োকাল” শিরো�োনামে বিশেষ পাঠক্রম মডিউলও 
তৈরি করেছে, যা

উৎপাদন 

খেলনা

১.৭৮
লক্ষ কো�োটি টাকা, 
২০২৫-২৬ অর্্থবর্্ষষে,
যেখানে ২০১৪-১৫ অর্্থবর্্ষষে 
ছিল ৪৬,৪২৯ কো�োটি টাকা; 
প্রায় ১৬% বৃদ্ধি।

রপ্তানি ৩৮,৪২৪ 

অর্্থবর্্ষ ২০২৫-২৬অর্্থবর্্ষ ২০১৪-১৫

৬৮৬ 
কো�োটি 

কো�োটি 

৫,
৫০

০%
 

বৃদ্ধি


রপ্তানি 

৩৮৪.৭ 
মিলিয়ন ডলার 
২০২৫-২৬ অর্্থবর্্ষষে।

রপ্তানি বেড়়েছে 

২৩৯%
গত চার বছরে।

ভারত থেকে 
রপ্তানি 
পৌ�ৌঁঁছেছে  

১৫০ -টিরও 
বেশি দেশে।

প্রচ্ছদ কাহিনী
ভো�োকাল ফর লো�োকাল
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বিলিয়ন মার্্ককি ন ডলার 
(সাময়়িক) বিনিয়োগ ২০২৪-২৫ 

অর্্থবর্্ষষে, যেখানে ২০১৩-১৪ 
অর্্থবর্্ষষে ছিল ৩৬.০৫ বিলিয়ন।

৮১.০৪ 

ব্্যবসা করার সহজতা 
র্্র্যযাঙ্্কিিং

৩,২৫,৩৩৯
কো�োটি টাকা - ভারতের বস্ত্র ও পো�োশাক

 রপ্তানি (হস্তশিল্প সহ) ২০২৫-২৬ 
বর্্ষষের জন্্য অনুমিত 

বস্ত্র রপ্তানি

৩,১৯,৫৭৩.২ 
কো�োটি টাকা ২০২৪-২৫ অর্্থবর্্ষষে

১.৮% 
বৃদ্ধি

বৃদ্ধি 

১৬৩%
গত ১১ বছরে।

প্রধানমন্ত্রী মো�োদী নিজে লালকেল্লার প্রাকার থেকে তুলে 
ধরেছেন। 

এই ধরনের জাতীয় অগ্রগতির জন্্য আত্মবিশ্বাস এবং জাতীয় 
গর্্ববের অনুভূতি প্রয়োজন। এই কারণেই, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে 
কেন্দ্রীয় সরকার এই সংকল্পে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়়েছে যে, ভারতের 
আর অন্্যযান্্য দেশের উপর নির্্ভ র করে থাকা উচিত নয়, বরং 
স্বাবলম্বী হওয়়া উচিত। যদিও অনেক পণ্্য বিশ্বব্্যযাপী পাওয়়া যায় 
— প্রায়শই সস্তায় বা দ্রুত — সেগুলি দেশের অন্তর্্ননিহিত শক্তি 
তৈরি করে না, বা নাগরিকদের সক্ষমতার মাপকাঠি হিসেবেও 
কাজ করে না। প্রধানমন্ত্রী মো�োদী যেমন প্রায়ই বলেন, “আমাদের 
সক্ষমতা বাড়়াতে হবে এবং নিজেদের স্বার্্থ রক্ষা করতে হবে; 
এই কারণেই আমরা দৃঢ় সংকল্প নিয়়ে আত্মনির্্ভ র ভারতের দিকে 

এগিয়়ে চলেছি।” “মেক ইন ইন্ডিয়়া”, স্বদেশী এবং “ভো�োকাল 
ফর লো�োকাল”-এর মতো�ো উদ্যোগগুলি এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিরই 
ফল — এমন আন্্দদোলন, যার সাথে প্রতিটি ভারতীয় এখন 
আবেগগতভাবে যুক্ত হচ্ছে।

আজ দেশের ১৪০ কো�োটি নাগরিকের একমাত্র মন্ত্র হল, 
সমৃদ্ধ ভারত। এর অন্তর্্ননিহিত একটি অনুভূতি রয়়েছে, যা অমৃত 
মহো�োৎসব বছর পেরিয়়েও বিকশিত হয়়েছে: যদি লক্ষ লক্ষ 
মানুষের আত্মত্্যযাগ ভারতের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে থাকে, 
তবে সেই একই লক্ষ লক্ষ মানুষের সম্মিলিত সংকল্প এবং 
পরিশ্রম — ‘ভো�োকাল ফর লো�োকাল’-কে সমর্্থন করে এবং 
স্বদেশীর মন্ত্রকে গ্রহণ করে — ভারতকে সমৃদ্ধ করতে পারে। 
এই প্রজন্ম একটি স্বাধীন ভারতের জন্্য উৎসর্গীকত; এই 

এফডিআই প্রচ্ছদ কাহিনী
ভো�োকাল ফর লো�োকাল

মার্্ককিন 

৬৩তম
২০১৯

অর্্থবর্্ষষে

১৪২তম
২০১৪ 

অর্্থবর্্ষষে
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পারমাণবিক শক্তি এফডিআই 

অটো�োমো�োবাইল

পারমাণবিক শক্তি 
মিশন
n	ভারতের লক্ষষ্য ২০৪৭ 

সালের মধ্্যযে পারমাণবিক 
শক্তির ক্ষমতা ১০০ 
গিগাওয়়াটে উন্নীত করা

বর্্ত মান ক্ষমতা
n	৩১ জুলাই, ২০২৬ 

পর্্যন্ত ৮.৭৮ গিগাওয়়াট 
পারমাণবিক শক্তির 
ক্ষমতা 

২.৪০ 
লক্ষ কো�োটি টাকারও বেশি 
বিনিয়োগ করা হয়়েছে।

১৪.১৫ 

১৫.১২  

লক্ষেরও বেশি 
কর্্মসংস্থান সৃষ্টি 
হয়়েছে।

লক্ষ কো�োটি টাকা 
ছাড়়িয়়েছে

৩১.০৩ 
মিলিয়ন ইউনিট যানবাহন 
উৎপাদন।

২০২১ সালে ২২.৬৫ মিলিয়ন 
ইউনিটের তুলনায় ২০২৫ সালে ৩

কো�োটি প্রত্্যক্ষ ও পরো�োক্ষ 
কর্্মসংস্থান সৃষ্টি হয়়েছে।

অটো�োমো�োবাইল ক্ষেত্রে

প্রজন্মকে একটি সমৃদ্ধ ভারতের লক্ষ্যে নতুন পদক্ষেপ নিতে 
হবে — এটাই সময়়ের আহ্বান।

সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী মো�োদী, লাল কেল্লার প্রাচীর 
থেকে ‘ভো�োকাল ফর লো�োকাল’ মন্ত্রকে কেন্দ্র করে আহ্বান 
জানিয়়েছিলেন: “আজ, আমি সবাইকে অনুরো�োধ করছি — 
এবং আমি দেশের সমস্ত প্রভাবীদের উদ্দেশে বলতে চাই 
— এই মন্ত্রকে এগিয়়ে নিয়়ে যেতে আমাকে সাহায্্য করুন। 
আমি সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং রাজনীতিবিদদের কাছে 
আবেদন করছি: আসুন, আমরা এক হই। এটি কো�োনও একক 
রাজনৈতিক দলের কর্্মসূচি নয়; ভারত আমাদের সকলের। 
আসুন আমরা একসাথে ‘ভো�োকাল ফর লো�োকাল’কে প্রতিটি 
নাগরিকের জীবনের একটি পথ প্রদর্্শক নীতি করে তুলি। আসুন 

আমরা কেবল সেই সব পণ্্য কেনা-বেচা এবং ব্্যবহার করার 
অঙ্গীকার করি যা ভারতে তৈরি — ভারতীয় নাগরিকদের 
ঘামে তৈরি পণ্্য, ভারতের মাটির গন্ধে সুবাসিত, এবং যা 
আত্মনির্্ভ রতার জন্্য আমাদের সংকল্পকে আরও দৃঢ় করবে। 
এটাই হো�োক আমাদের সম্মিলিত অঙ্গীকার, এবং আমরা এটি 
বুঝে ওঠার আগেই আমরা বিশ্বকে বদলে দেব।”

খাদি থেকে খেলনা: তৃণমূল স্তরের বাস্তবতার গল্প
স্বাধীনতার আগে চরকা এবং খাদি ছিল একটি গণ-আন্্দদোলনের 
প্রতীক। প্রধানমন্ত্রী মো�োদীর কর্্মমের আহ্বানের পর, খাদি আরও 
একবার জাতীয় ফ্্যযাশনের প্রতীক হিসেবে উঠে এসেছে। এর 
ব্্যযাপ্তি আর শুধু ভারতের মধ্্যযেই সীমাবদ্ধ নয়।

প্রচ্ছদ কাহিনী
ভো�োকাল ফর লো�োকাল

রপ্তানি



নিউ ইন্ডিয়া সমাচার || নভেম্বর ১-১৫, ২০২৬26

মহাত্মা গান্ধীর মাধ্্যমে অনুপ্রাণিত হয়়ে মেক্সিকো�োর 
ওয়়াক্সাকা অঞ্চলের এক যুবক ভারত সফর করেন এবং দেশে 
ফিরে স্থানীয় গ্রামবাসীদের কীভাবে খাদি তৈরি করতে হয়, 
তা শেখান। আজ ‘ওয়়াক্সাকা খাদি’ একটি প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ডে 
পরিণত হয়়েছে।

খেলনা শিল্পের গল্পটিও সমান প্রেরণাদায়ক। কেন্দ্রীয় সরকার 
খেলনা তৈরির এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্্য এবং ভারতীয় গর্্ববের জন্্য 
একটি মঞ্চ প্রদানের পদক্ষেপ নিয়়েছে। সংস্কৃত ির সাথে 
উদ্ভাবনকে একত্রিত করে এবং বিশ্বব্্যযাপী প্রসারিত করে এমন 
একটি আত্মনির্্ভ র খেলনা শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্্য ২০২১ 
সালের জানুয়়ারিতে ‘টয়ক্্যযাথন’ আয়োজন করা হয়়েছিল, এর	

পরে দেশের প্রথম ‘টয় মেলা’ অনুষ্ঠিত হয় ২০২১-এর ২৭ 
ফেব্রুয়়ারি থেকে ২ মার্্চ  পর্্যন্ত। ২০২১ সালে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ 
করেছিলেন যে, ভারত তার খেলনার চাহিদার প্রায় ৮০ 
শতাংশ আমদানি করত, যেখানে ১০০ বিলিয়ন ডলারের বিশ্ব 
খেলনার বাজারে ভারতের অংশ ছিল মাত্র ১.৫ বিলিয়ন ডলার। 
গত পাঁচ বছরে এই চিত্র সম্পূর্্ণভাবে বদলে গেছে। ২০২৬ 
সালের জুলাই মাসের একটি রিপো�োর্্ট  অনুসারে, প্রধান খেলনা 
বিভাগগুলিতে ভারতের রপ্তানি ২০১৭-১৮ বর্্ষষের ১৫২.৭ 
মিলিয়ন ডলার থেকে বেড়়ে ২০২৫-২৬ বর্্ষষে ৩৮৪.৭ মিলিয়ন 
ডলারে পৌ�ৌঁঁছেছে — যা প্রায় ১৫২ শতাংশের উল্লেখযো�োগ্্য 
বৃদ্ধি। ইলেকট্রনিক এবং

ডিজিটাল অর্্থনীতি
ভারতের জিডিপিতে এটির অবদান 
প্রায়

১২-১৪%
এবং আগামী এক দশকে এই হার 
২০% এ পৌ�ৌঁঁছবে বলে অনুমান 
করা হচ্ছে।  

‘স্টেট অফ ইন্ডিয়়াস ডিজিটাল 
ইকো�োনমি রিপো�োর্্ট  ২০২৬’ অনুসারে, 
ভারত এখন বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম 

ডিজিটাল অর্্থনীতির দেশ। 

প্রচ্ছদ কাহিনী
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নন-ইলেকট্রনিক খেলনাতেই প্রায় ১৬০ শতাংশ বৃদ্ধি 
দেখা গেছে। সবচেয়়ে উল্লেখযো�োগ্্যভাবে  যেখানে ২০১৭-১৮ 
বর্্ষষে এই ক্ষেত্রে ভারতের বাণিজ্্য ঘাটতি ছিল ২১৩ মিলিয়ন 
ডলার, সেখানে ২০২৫-২৬ বর্্ষষে এই ক্ষেত্রে ভারত ১৫২ 
মিলিয়ন ডলারের উদ্বৃত্ত বাণিজ্্য রেকর্্ড  করেছে। গুজরাটের 
রাজকো�োট থেকে কর্্ণণাটকের চান্নাপাটনা, অন্ধ্রপ্রদেশের 
কো�োন্ডাপল্লি-এটিকো�োপ্পাকা এবং উত্তরপ্রদেশের বারাণসী পর্্যন্ত 
বিস্তৃত  ঐতিহ্্যবাহী খেলনা ক্লাস্টারগুলি আজ এই রূপান্তরের 
কেন্দ্রবিন্দুতে  রয়়েছে। ভারতের বারো�োটি ঐতিহ্্যবাহী খেলনা 
ক্লাস্টারের জিআই (ভৌ�ৌগো�োলিক নির্্দদে শক) রয়়েছে এবং এই 
ঐতিহ্্য প্রায় ৫,০০০ বছরের পুরনো�ো বলে মনে করা হয়।

প্রতিটি বাড়়ি ও দো�োকানের জন্্য একটি অঙ্গীকার
প্রধানমন্ত্রী মো�োদী ধারাবাহিকভাবে ব্্যবসায়়ী ও দো�োকানদারদের 
— বড় এবং ছো�োট উভয়কেই — তাঁদের দো�োকানে গর্্ববের সঙ্গে 
বো�োর্্ড  টাঙাতে অনুরো�োধ করেছেন, যেখানে লেখা থাকবে যে, 
সেখানে স্বদেশী পণ্্য বিক্রি হয়। তিনি বিশ্বাস করেন যে, দেশীয় 
পণ্্যযের ব্্যবহার বাধ্্যবাধকতা থেকে নয়, বরং শক্তির জায়গা 
থেকে আসা উচিত। এই সংকল্পের ব্্যযাখ্্যযা দিয়়ে প্রধানমন্ত্রী 
বলেন, “আজ, আমি প্রতিটি ব্্যবসায়়ী ও দো�োকানদারকে 
অনুরো�োধ করতে চাই — এটাও আপনাদের দায়়িত্ব। আমরা 
যখন ছো�োট ছিলাম, তখন বাজারে দেখতাম: দো�োকানে শুধু 
লেখা থাকত ‘ঘি-এর দো�োকান,’ কিন্তু 

আত্মনির্্ভ র ভারতের পা ঁচটি স্তম্ভ

৩. ব্্যবস্থা
একুশ শতাব্দীর প্রযুক্তি-চালিত 

ব্্যবস্থার উপর ভিত্তি করে।

১. অর্্থনীতি
ক্রমবর্্ধমান পরিবর্্তনে র পরিবর্্ততে  হঠাৎ 

উল্লেখযো�োগ্্য পরিবর্্ত ন; সরকারের লক্ষষ্য ভারতকে 
৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্্থনীতিতে পরিণত করা।

২ . পরিকাঠামো�ো
ভারতের নতুন পরিচয়। ৫ ট্রিলিয়ন ডলার 
অর্্থনীতির লক্ষষ্য অর্্জনে র জন্্য আগামী 

পাঁচ বছরে পরিকাঠামো�ো উন্নয়নে ১০০ লক্ষ 
কো�োটি টাকার বেশি বিনিয়োগের পরিকল্পনা 

করা হয়়েছে। 

৪. প্রাণবন্ত জনসংখ্্যযা
একটি কারণ, যা আত্মনির্্ভ র

 ভারতের জন্্য প্রতিযো�োগিতামূলক
 সুবিধা হিসেবে প্রমাণিত হবে।

৫. চাহিদা
চাহিদা এবং যো�োগান শৃঙ্খলের 
শক্তিকে তার পূর্্ণ সম্ভাবনায় 

কাজে লাগাতে হবে।

প্রচ্ছদ কাহিনী
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সময়়ের পথ ধরে তাঁরা খাঁটি ঘি-এর দো�োকান’ লিখতে 
শুরু করেন। আমি চাই দেশজুড়়ে ব্্যবসায়়ী ও দো�োকানদাররা 
এগিয়়ে আসুন এবং বো�োর্্ড  টাঙিয়়ে জানান যে, এখানে দেশীয় 
পণ্্য বিক্রি হয়। আমাদের শক্তি বাড়়াতে স্বদেশীকে ব্্যবহার 
করতে হবে এবং প্রয়োজনে অন্্যদেরও একই কাজ করতে 
প্রভাবিত করতে হবে; এটাই হতে হবে আমাদের শক্তি 
এবং আমাদের মন্ত্র।” স্কু লগুলিতেও এই চেতনা জাগিয়়ে 
তো�োলার জন্্য স্বদেশী দিবস, স্বদেশী সপ্তাহ এবং স্থানীয় 
পণ্্য দিবসের মতো�ো অনুষ্ঠান আয়োজনের পরামর্্শ দেওয়়া 
হয়়েছে। সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার 
জয়়ীদের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের 
ছাত্রদের সহযো�োগিতায় স্বদেশী প্রচারের নেতত্ব দেওয়়ার 
দায়়িত্ব দেন। তিনি পরামর্্শ দেন যে, স্কু লগুলিতে ‘মেক ইন 
ইন্ডিয়়া’ থিমকে কেন্দ্র করে প্রকল্প দেওয়়া উচিত। ছাত্ররা 
তাদের এলাকায় স্বদেশী র‍্যালি আয়োজন করতে পারে 
এবং স্কু ল উৎসবের মাধ্্যমে এই ধারণাটি উদযাপন করতে 
পারে, স্বদেশী ও স্থানীয় পণ্্যযের জন্্য নিবেদিত দিনগুলি 
পালন করতে পারে। শিশুদের তাদের বাড়়িতে পাওয়়া 
দেশীয় জিনিসগুলির তালিকা তৈরি করতে এবং সেই 
তালিকাগুলি স্কুলে  আনতে উৎসাহিত করা যেতে পারে, 
যাতে প্রতি মাসে তাদের পরিবারে এই ধরনের জিনিসের 
সংখ্্যযা বাড়়ানো�োর প্রতিশ্রুতি নেওয়়া যায়। স্বদেশীর গুরুত্ব 
নিয়়ে আলো�োচনার আয়োজন করা যেতে পারে এবং 
শিশুদের জন্মদিনে দেশীয় পণ্্য উপহার দেওয়়ার একটি 
থিম গ্রহণ করা যেতে পারে। এর ফলে ছো�োটবেলা থেকেই 
স্বদেশী চেতনার বিকাশ ঘটবে, যা শেষ পর্্যন্ত পুরো�ো 
পরিবারকে দেশীয় পণ্্য গ্রহণ করতে চালিত করবে।

প্রথমবারের মতো�ো কেন্দ্রীয় সরকার ১৪টি প্রধান 
ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে এবং উৎপাদন সংযুক্ত প্রণো�োদনা 
(পিএলআই) প্রকল্প চালু করেছে। ভারত ‘ইজ অফ ডুয়়িিং 
বিজনেস’ সূচকে তার র্্র্যযাঙ্্কিিং উন্নত করেছে, ২০১৪ 
সালের ১৪২তম স্থান থেকে ৬৩তম স্থানে উঠে এসেছে। 
বিদেশী বিনিয়োগের প্রবাহেও রেকর্্ড -ভাঙা বৃদ্ধি নথিভুক্ত 
হয়়েছে; ভারত ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালের মধ্্যযে ৬৬৭.৪ 
বিলিয়ন ডলার এফডিআই পেয়়েছে, যা আগের দশকের 
(২০০৪-১৪) তুলনায় ১১৯% বৃদ্ধি। শুধুমাত্র আগস্ট 
২০২৬-এ ভারতের বস্ত্র রপ্তানি দাঁড়়িয়়েছে ২৯,৭৭৬ 
কো�োটি টাকায়, যা আগের বছরের তুলনায় ১৬.১% 
বৃদ্ধি। ‘এক জেলা-এক পণ্্য’ নীতি ক্ষু দ্র উদ্যোগগুলির 
প্রতিযো�োগিতামূলক ক্ষমতা বাড়়িয়়েছে। 

এই দীপাবলিতেও একই সংকল্প...
২০২৬-এর দীপাবলি অনেক দিক থেকেই বিশেষ হয়়ে 
উঠেছে। এটি এমন একটি বছর, যখন দেশ সেমিকন্ডাক্টর 
এবং পারমাণবিক শক্তির মতো�ো ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি 
করেছে; প্রতিরক্ষা রপ্তানি নতুন রেকর্্ড  গড়়েছে এবং 
দেশীয় সামরিক শক্তি তার সক্ষমতা প্রমাণ করেছে। এমন 
এক সময়়ে যখন বৈশ্বিক পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্্ত ন হচ্ছে, 
আত্মনির্্ভ রতার প্রয়োজনীয়তা আগের চেয়়েও বেশি 
তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মো�োদীর বার্্ততা  স্পষ্ট: 
আপনি যা-ই কিনুন না কেন, তা যেন দেশীয় হয়। দেশীয় 
পণ্্য দিয়়ে আপনার বাড়়ি সাজান, ‘মেড ইন ইন্ডিয়়া’ উপহার 
দিন এবং ভারতের মাটির সুগন্ধ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
ছড়়িয়়ে দিন। এই আবেদন শুধুমাত্র কো�োনও রাজনৈতিক 
দল বা সরকারের বিষয় নয়; এটি গো�োটা দেশের ভবিষ্্যতের 
বিষয়। এই সংকল্পে অন্্যদের সাথে অপ্রয়োজনীয় তুলনায় 
জড়়িয়়ে না পড়়ে প্রধানমন্ত্রী মো�োদী নিজের সীমা বাড়়ানো�োর 
— নিজের অগ্রগতির উপর নজর দেওয়়ার আহ্বান জানান। 
প্রধানমন্ত্রী মো�োদী, ৭ অক্্টটোবর জনপ্রতিনিধি হিসেবে যিনি 
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২৫ বছর পূর্্ণ করেছেন, তিনি বলেন, “আমি বিশাল অভিজ্ঞতা 
থেকে বলছি: আমাদের শক্তি অন্্যযের সীমা ছো�োট করার চেষ্টায় 
নষ্ট করা উচিত নয়; বরং, আমাদের সমস্ত শক্তি আমাদের 
নিজেদের সীমাকে আরও বড় করার জন্্য নিয়োজিত করা 
উচিত। যদি আমরা আমাদের সীমাকে বাড়়াই, তবে বিশ্ব 
আমাদের যো�োগ্্যতাকে স্বীকার করবে। আজ যখন অর্্থনৈতিক 
স্বার্্থ বিশ্ব পরিস্থিতিতে আধিপত্্য বিস্তার করছে, তখন সময়়ের 
দাবি হল, বসে থেকে সংকট নিয়়ে বিলাপ করা নয়, বরং সাহসের 
সঙ্গে আমাদের নিজেদের সীমা বাড়়ানো�ো। এবং আমি আমার ২৫ 
বছরের শাসনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, যদি আমরা 
এই পথ বেছে নিই — যদি সবাই এটি বেছে নেয়— তাহলে 
কো�োনও কায়়েমী স্বার্্থই আমাদের কখনও তার কবলে আটকাতে 
পারবে না।” 

উন্নত ভারতের লক্ষ্যে...
২০৪৭ সালের মধ্্যযে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরিত হওয়়ার 
সংকল্প — যে বছর ভারত তার স্বাধীনতার শতবর্্ষ উদযাপন 
করবে— তা আত্মনির্্ভ রতা, আত্মনির্্ভ র ভারত এবং স্বদেশীর গর্্ববের 

চেতনায় নো�োঙর করা। ‘মেক ইন ইন্ডিয়়া’, স্বদেশী এবং ‘ভো�োকাল 
ফর লো�োকাল’ই সেই পথ তৈরি করছে, যার মাধ্্যমে ভারত তার 
গৌ�ৌরবময় প্রাচীন ঐতিহ্্য ফিরে পাবে। এই উৎসবের মরসুমে 
— বিশেষ করে দীপাবলি এবং ছটের মহান উৎসবের সময় — 
প্রধানমন্ত্রী মো�োদী প্রত্্যযেক ভারতীয়কে স্বদেশী প্রদীপ জ্বালাতে, 
স্থানীয় পণ্্য দিয়়ে উদযাপন করতে এবং গর্্ববের সাথে ঘো�োষণা করতে 
আহ্বান জানিয়়েছেন, “এটি স্বদেশী; এটি ‘মেড ইন ইন্ডিয়়া’।”

প্রকৃতপক্ষে, ‘ভো�োকাল ফর লো�োকাল’ হওয়়ার আহ্বান আজ 
ভারতের প্রতিটি কো�োণে অনুরণিত হচ্ছে; মানুষ সক্রিয়ভাবে 
স্থানীয় পণ্্য খঁুজছেন — একটি অভ্্যযাস, যা জাতীয় গর্্ববের প্রতীক। 
ভারতীয়ত্বের চেতনা, ‘ভো�োকাল ফর লো�োকাল’ মন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গির 
সাথে মিলিত হয়়ে ১৪০ কো�োটি ভারতীয়়ের মধ্্যযে দেশকে নতুন 
উচ্চতায় নিয়়ে যাওয়়ার একটি সম্মিলিত সংকল্পে পরিণত হয়়েছে। 
এই আন্্দদোলন স্থানীয় পণ্্য এবং বাজারকে উৎসাহিত করে, যার 
লক্ষষ্য ভারতীয় পণ্্যকে বিশ্ব মঞ্চে তুলে ধরা। এই অমৃত কালে, 
জাতি সংকল্প নিয়়েছে যে, ‘ভো�োকাল ফর লো�োকাল’-এর আহ্বান 
ভারতের ঐতিহ্্য এবং তার বীরত্বের মহাকাব্্যযিক কাহিনীকে আরও 
বেশি স্বীকতি দেবে।  n
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অসাধারণ সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ভারতীয় পাইলট স্মিত মাচ্ছর শুধু ৯/১১’র 
মতো�ো একটি সম্ভাব্্য হামলাই এড়াননি বরং বিশ্বজুড়ে থাকা ১৪০ কো�োটি ভারতীয়কে গর্্ববিত 
হওয়ার মতো�ো একটি কারণও দিয়েছেন। এই কারণেই মার্্ককি ন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলসহ  

সমগ্র বিশ্ব এই ভারতীয় পাইলটকে নায়ক হিসেবে বরণ করে নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মো�োদী 
২ অক্্টটোবর ভিডিও কলের মাধ্্যমে এই সাহসী পাইলটের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁর দ্রুত 
আরো�োগ্্য কামনা করেন; সেই কথো�োপকথনের কিছু উল্লেখ্্য অংশ এখানে তুলে ধরা হলো�োঃঃ 

ভারতীয়রা জীবনরক্ষাকারী 

প্রাণঘাতী নয় 

প্রধানমন্ত্রী – নমস্তে, স্মিত।
ক্্যযাপ্টেন স্মিত – জয় হিন্দ, স্্যযার, নমস্তে, স্্যযার।  
প্রধানমন্ত্রী  – এখন কেমন আছেন? আপনার শরীর 
কেমন আছে? 
ক্্যযাপ্টেন স্মিত – স্্যযার, সব ঠিক আছে; সব ঠিক 
আছে।
প্রধানমন্ত্রী – দেখুন, গো�োটা দেশ আপনার জন্্য প্রার্্থনা 
করছে; সর্্বত্র মহামৃত্্যযু ঞ্জয় মন্ত্র জপ করা হচ্ছে।
ক্্যযাপ্টেন স্মিত – হ্্যযাাঁ , স্্যযার। 
প্রধানমন্ত্রী – আপনার সাহস, আপনার ধৈর্্য এবং 
আপনার উপস্থিত বুদ্ধি – এক মুহূর্্ততে র মধ্্যযে আপনি 

কত সিদ্ধান্ত নিলেন...  এবং কত জীবন বাঁচালেন।  
আজ গো�োটা দেশ গর্্ব করে বলতে পারে যে আমরা 
ভারতীয়রা জীবন কেড়ে নেওয়ার মানুষ নই; আমরা 
জীবন বাঁচানো�োর মানুষ।
ক্্যযাপ্টেন স্মিত  – একদম ঠিক, স্্যযার।
প্রধানমন্ত্রী – যখন আপনি নিজে জীবন-মৃত্্যযু র সঙ্গে 
লড়ছিলেন, তখন আপনার শরীরে এত বড় একটি ক্ষত 
ছিল, তবুও সেই মুহূর্্ততে  আপনি নিজের জীবনের চেয়ে 
সমস্ত যাত্রীদের জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। 
সবচেয়ে গুরুত্বপর্্ণ হলো�ো, আপনি ১৪০ কো�োটি 
সহনাগরিকের সন্মান রক্ষা করেছেন। 

জাতীয় গর্্ববের মুহূর্্ত   | এক ভারতীয় পাইলটের সাহসিকতা 



ক্্যযাপ্টেন স্মিত  – ধন্্যবাদ স্্যযার। 
প্রধানমন্ত্রী – ভূপেন্দ্র ভাই, গীতা বহেন এবং সো�োনাল বহেনের 
সঙ্গে, আমি গীতা-বেনকে বলেছি যে, আপনার নাম গীতা হলেও, 
আপনি ভগবদ গীতার সারমর্্ম – কৃষ্ণের বাণী – সত্্যযিই আত্মস্থ 
করেছেন। আপনি সেই মূল্্যবো�োধগুলি দিয়েই স্মিতের জীবনকে 
গড়ে তুলেছেন। 
ক্্যযাপ্টেন স্মিত  – একদম ঠিক, স্্যযার। 
প্রধানমন্ত্রী – স্মিত, আমি এখন আপনার কথা শুনতে চাই। 
ক্্যযাপ্টেন স্মিত  – আপনি আমার শ্রেষ্ঠ, সর্্বশ্রেষ্ঠ আদর্্শ স্্যযার। 
আর আপনি আমাকে এভাবে ফো�োন করে উৎসাহিত করছেন। সেই 
মুহূর্্ততে  আমি আমার জীবনের জন্্য লড়ছিলাম। কিন্তু একটা মুহূর্্ত  
ছিল যখন আমি বুঝতে পারলাম যে, যদি আমি কিছ না করি… 
কারণ আমি পড়ে গিয়েছিলাম, আমার অনেক আঘাত ছিল, আমি 
নিচে আটকা পড়েছিলাম। আর সেই সময় আমি নিজেকে বললাম, 
যদি আমি না উঠি… স্্যযার, আমি ১৭ বছর ধরে এফজেড-এ বিমান 
চালাচ্ছি। আমি গত ১১ বছর ধরে ক্্যযাপ্টেন। আর আমি জানি, চো�োখ 
বন্ধ করেও, বিমানের ভিতরে কি ঘটছে। 
যখন আমি পড়ে গিয়েছিলাম, আমি অনুভব করতে পারছিলাম 
যে বিমানটি নিচে নেমে যাচ্ছে। এবং আমি পরিস্কারভাবে জানতাম 
যে এটাই ছিল শেষ ধাক্কা – যদি আমি এটা করতে পারতাম – 
দরজাটা ঠিক সেখানেই ছিল। তখনও আমি আঘাত পাচ্ছিলাম, 
কিন্তু আমি দরজাটা খুললাম, স্্যযার। তারপর সবাই বেরিয়ে এলো�ো, 
এবং বাকিদেরও নিজ নিজ ভূমিকা ছিল। কিন্তু জেনেশুনেই আমি 
বলছিলাম, আমি আমার নিজের জীবনের জন্্য কাজ করছিলাম, 
কিন্তু একই সঙ্গে আমি জানতাম যে আমি তাদের সবাইকে মরতে 
দিতে পারি না। 
এরপর, এখানকার মানুষ, সৌ�ৌদিতে, এখানেও – আমি এর চেয়ে 
ভালো�ো যত্ন বা  চিকিৎসা পেতাম না। যখনই আমার ব্্যযাথা হয়, 
আমার শুধু একটাই কথা মনে আসে – আমি হনুমান চালিসা পাঠ 
করি। তখনও আমি শুধু হনুমান চালিসাই পাঠ করছিলাম। আর আমি 
জানি, ঈশ্বরই আমাকে বাঁচিয়েছেন। আর এখন, স্্যযার, আপনার 
ফো�োন এসেছে – আমি অপরিসীম গর্্ব অনুভব করছি। এতদিন পর্্যন্ত 
আমি এটা অনুভব করিনি। এখন করছি, স্্যযার। দুুঃখিত,  আপনার 
সামনেই কেেঁদে ফেলছি স্্যযার।
প্রধানমন্ত্রী – স্মিত, আমার সামনে যদি আপনি আবেগপ্রবণ হতে 
না পারেন, তাহলে আর কো�োথায় হবেন? 
ক্্যযাপ্টেন স্মিত  – স্্যযার, আমি কখনো�ো ভাবিনি যে আপনার সঙ্গে 
কথা বলবো�ো, কখনো�ো ভাবিনি। 
প্রধানমন্ত্রী – ভাই, আপনি এমন এক মহান কাজ করেছেন 
যে আজ প্রত্্যযেক দেশবাসী – এমনকি সারা বিশ্বের মানুষও – 
আপনাকে দেখার জন্্য, আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্্য উদগ্রীব। 
আর হনুমান চালিসার যে কথাটা আপনি আমাকে বললেন  - তার 
জন্্য আমি গীতা বহেনকে প্রণাম জানাই, যে তিনি আপনাকে 
এমন মূল্্যবো�োধ দিয়েছেন। 

ক্্যযাপ্টেন স্মিত  – হ্্যযাাঁ , স্্যযার। প্রতিদিন সকালে যখন আমি 
প্রার্্থনা করি, আমার দু’বছরের ছেলে আমার কো�োলে বসে 
থাকে, আর আমি তাকে হনুমান চালিসা পাঠ করে শো�োনাই। 
আমরা হয়তো�ো আমাদের দেশ থেকে দূরে থাকছি, কিন্তু 
আমাদের সংস্কৃত ি থেকে কখনও দূরে থাকা উচিত নয়।

প্রধানমন্ত্রী – তা ঠিক।
ক্্যযাপ্টেন স্মিত  – এখানে আমাদের বাড়ি থেকে দূরে আছি 
বলে মনেই হয়না; এখানকার মানুষ অত্্যন্ত স্নেহ ও যত্ন 
সহকারে আমাদের দেখাশো�োনা করছেন। 

প্রধানমন্ত্রী – আপনি হয়তো�ো জানেন না, কিন্তু সাভারকুন্ডলায়, 
ওয়াধওয়ানে, মানুষ এক আবেগময় পরিবেশ তৈরি করেছে। 
গতকাল সর্্বত্র মন্দিরে প্রার্্থনা, পুজো�ো এবং আরতি অনুষ্ঠিত 
হয়েছে। দেশজুড়ে তীর্্থস্থানগুলিতে আরতি করা হয়েছে। ভারত 
আপনাকে স্বাগত জানাতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। 
প্রধানমন্ত্রী – আপনার এত ভালো�োভাবে যত্ন নেওয়ার জন্্য 
আমি সৌ�ৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের সরকারকেও 
আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। স্মিত, যখনই আপনার 
প্রয়ো�োজন মনে হবে, আমি শুধু একটি ফো�োন কলের দূরত্বে আছি। 
ক্্যযাপ্টেন স্মিত  – ধন্্যবাদ স্্যযার।

প্রধানমন্ত্রী – আমাদের যখন দেখা হবে, তখন আমি ভেতরের 
সব বিস্তারিত শুনবো�ো, কারণ আমি আপনার সঙ্গে মো�োবাইল 
ফো�োনে এসব বিষয় নিয়ে আলো�োচনা করতে চাইনা।  
ক্্যযাপ্টেন স্মিত  – ঠিক আছে, স্্যযার। 

প্রধানমন্ত্রী – অনুগ্রহ করে সম্পূর্্ণ আরো�োগ্্য লাভের দিকে 
মনো�োযো�োগ দিন; পুরো�ো দেশ আপনার সঙ্গে রয়েছে। 
ক্্যযাপ্টেন স্মিত  – ধন্্যবাদ, স্্যযার।   

প্রধানমন্ত্রী – ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন!  n

এক ভারতীয় পাইলটের সাহসিকতা  | জাতীয় গর্্ববের মুহূর্্ত
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বিগত দশকে ভারত টেলিকম এবং ডিজিটাল সংযো�োগের ক্ষেত্রে অভূতপূর্্ব সম্প্রসারণ প্রত্্যক্ষ 
করেছে। প্রত্্যন্ত অঞ্চলে টেলিকম টাওয়ার এবং অপটিক্্যযাল ফাইবার নেটওয়ার্্ককে র বিস্তার ডিজিটাল 

অর্্থনীতিকে এক নতুন গতি দিয়েছে। এই অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে, ভারত আগামী দশকে ডিজিটাল 
ও টেলিযো�োগাযো�োগ যাত্রার জন্্য একটি রো�োডম্্যযাপ তৈরি করছে। ইন্ডিয়া মো�োবাইল কংগ্রেসের দশম 

সংস্করণের উদ্্ববোধনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মো�োদী বলেছেন যে, আইএমসি-কে এমন একটি প্ল্যাটফর্্মমে পরিণত 
করা উচিত যা প্রযুক্তি, গবেষণা, শিল্প, বিনিয়ো�োগ এবং ধারণার মিলনস্থল হয়ে উঠতে পারে। 

ডিজিটাল সংযো�োগের মাধ্্যমে  
ভবিষ্্যতের নতু ন দিকনির্্দদে শনা 

৭ থেকে ১০ অক্্টটোবর পর্্যন্ত অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া মো�োবাইল 
কংগ্রেসে ভারতের অগ্রগতি ও আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরা 
হয়। উদ্্ববোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মো�োদী 

বলেন যে, গত এক দশকে ভারতের টেলিযো�োগাযো�োগ পরিকাঠামো�ো 
ক্রমাগত প্রসারিত হয়েছে। প্রত্্যন্ত অঞ্চলে স্থাপন করা হয়েছে 
টাওয়ার, অপটিক্্যযাল ফাইবার নেটওয়ার্্ককে র অভূতপর্্ব সম্প্রসারণ 
ঘটেছে এবং ডেটা আরও সাশ্রয়ী হয়েছে। এর ফলে নতুন 
অর্্থনৈতিক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে। এটা প্রযুক্তি, বিনো�োদন এবং 
শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি নতুন ভো�োক্তা গো�োষ্ঠী এবং নতুন প্রজন্মের 
নির্্মমাতাদেরও উৎসাহিত করেছে। টেলিযো�োগাযো�োগ ক্ষেত্রের এই 
বিপ্লব থেকে ভারতীয় নাগরিকরা সরাসরি উপকত হয়েছেন। 

প্রযুক্তি কীভাবে একটি অত্্যন্ত বৈচিত্রর্যময় জাতিকে একত্রিত 
করেছে তা ব্্যযাখ্্যযা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, 
মো�োবাইল সংযো�োগ পদ্ধতিগতভাবে সেই বিশাল ভৌ�ৌগলিক এবং 
ভাষাগত বাধাগুলি ভেঙে দিয়েছে যা আগে দৈনন্দিন জীবনকে 

ব্্যযাহত করতো�ো। তিনি উল্লেখ করেন যে, ডিজিটাল রূপান্তরের 
আগে নাগরিকরা শুধুমাত্র মৌ�ৌলিক ব্্যযাঙ্্কিিং, স্বাস্থথ্যসেবা এবং 
সরকারি পরিষেবা পাওয়ার জন্্য শহরাঞ্চলে যাতায়াত করতে 
গিয়ে প্রচুর সময় এবং অর্্থ অপচয় করতেন।  মো�োবাইল সংযো�োগ 
এই বৈচিত্রর্যকে সুবিধার সঙ্গেও যুক্ত করেছে। 

ডিজিটাল ব্্যবস্থা এই চিত্রটি বদলে দিয়েছে। এখন মো�োবাইল 
ফো�োনে শত শত সরকারি পরিষেবা পাওয়া যায় এবং সরকারি 
সাহায্্য এখন সরাসরি সুবিধাভো�োগীদের অ্্যযাকাউন্টে পাঠিয়ে 
দেওয়া হয়।  

কো�োভিড-১৯ মাহামারীর সময়, যখন অন্্য সবকিছ স্থবির 
হয়ে গিয়েছিল, তখন ভারতে অফিসের কাজ, ব্্যযাঙ্্কিিং কার্্যক্রম 
এবং শিক্ষা অব্্যযাহত ছিল। ভারতের ডিজিটাল ইকো�োসিস্টেমের 
কারণেই এই রূপান্তর সম্ভব হয়েছিল। মো�োবাইল এবং ইন্টারনেট 
সংযো�োগ শিক্ষা, স্বাস্থথ্য পরিষেবা, পেমেন্ট ব্্যবস্থা এবং সরকারি

বিগত ১০-১২ বছরে, মো�োবাইল ফো�োন আধুনিক যো�োগাযো�োগের মাধ্্যম হওয়ার পাশাপাশি সুশাসনের 
একটি গুরুত্বপূর্্ণ হাতিয়ার হিসেবেও আবির্্ভভূ ত হয়েছে এবং এটাই আমাদের ডিজিটাল ইন্ডিয়া রূপকল্পের 

কেন্দ্রবিন্দুতে  রয়েছে।  - নরেন্দ্র মো�োদী, প্রধানমন্ত্রী 

দেশ  | ইন্ডিয়া মো�োবাইল কংগ্রেস ২০২৬ 
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পরিষেবাগুলির নিরবচ্ছিন্ন কার্্যক্রম নিশ্চিত করে। ‘দীক্ষা’ 
প্ল্যাটফর্্মটি অনলাইন শিক্ষার সুবিধা প্রদান করে; কো�োভিড-১৯ 
শুরু হওয়ার পর থেকে ২০২২ সালের জুলাই পর্্যন্ত, এই 
প্ল্যাটফর্্মমে ৫০০ কো�োটিরও বেশি শিক্ষণ সেশন এবং প্রায় 

৬,০০০ কো�োটি মিনিটের শিক্ষা রেকর্্ড  করা হয়েছে। বর্্ত মানে 
প্রায় ২৫ কো�োটি শিক্ষার্থীকে এই ডিজিটাল এবং অনলাইন শিক্ষা 
প্ল্যাটফর্্মগুলির সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা চলছে।   n

আইএমসি ২০২৬-এর  থিমঃ          সীমানা ছাড়িয়ে সম্প্রসারণ 

n	 ৫জি এবং ৬জি  
n	 পরবর্তী প্রজন্মের এআই 

নেটওয়ার্্ক
n	 সেমিকন্ডাক্টর 
n	 নন-টেরেস্ট্রিয়াল নেটওয়ার্্ক  
n	 সাইবার নিরাপত্তা 
n	 কো�োয়ান্টাম কমিউনিকেশন 
n	 এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন 
n	 সার্কু লার ইকো�োনমি 
n	 ইএসজি এবং ইলেকট্রনিক্স 

ম্্যযানুফ্্যযাকচারিং  

ডিজিটাল ইকো�োসিস্টেমের 
শক্তির কিছু  দৃষ্টান্ত…

n	  পিএম কিষাণ সন্মান নিধির অধীনে 
কৃষকদের ব্্যযাঙ্ক অ্্যযাকাউন্টে ৪ লক্ষ 
কো�োটি টাকারও বেশি স্থানান্তরিত 
হয়েছে। 

n	  ডিবিটি’র মাধ্্যমে প্রায় ৫০ লক্ষ কো�োটি 
টাকা সরাসরি সুবিধাভো�োগীদের ব্্যযাঙ্ক 
অ্্যযাকাউন্টে পৌ�ৌঁঁছেছে। 

n	  এই ব্্যবস্থাটি সরকারের ৫ লক্ষ কো�োটি 
টাকার অপচয় রো�োধ করেছে। 

n	  ভারতে ৫০০ মিলিয়ন (৫০ কো�োটিরও) 
বেশি মানুষ কো�োন না কো�োনভাবে গেমিং 
ইকো�োসিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত। 

n	  ভারতজুড়ে ৫.৫ লক্ষেরও বেশি 
বেস স্টেশন চালু রয়েছে, যা ৫জি 
নেটওয়ার্্কক ে শক্তি জো�োগাচ্ছে।  

n	  ২০২২ সালের তুলনায় দেশে মো�োবাইল 
ইন্টারনেটের গতি দশগুণ বেড়েছে। 

সমৃদ্ধি :  প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা

নিরাপত্তা : আস্থা জো�োরদার করা 

ক্ষমতায়ন : সুযো�োগের সম্প্রসারণ 

২০২৬ সংস্করণের অন্তর্্ভভু ক্ত  

আইএমসি 
২০২৬-এর  

চারটি মূ ল স্তম্ভ 

নয়টি মূ ল ক্ষেত্র

নবম মো�োবাইল 
কংগ্রেসের প্রধান 

আলো�োচ্্য বিষয়গুলি… 

স্মার্্ট   
গতিশীলতা                

শিল্প                     
রো�োবো�োটিক্স              

স্টেডিয়াম 
অভিজ্ঞতা 

পরিবহণ  
প্রযুক্তি 

প্রযুক্তির 
‘নাগরিক 
সুবিধা’ 

মো�োবাইল ফো�োন 
এখন শুধু কথা 
বলার মাধ্্যম নয়

F  কম যাতায়াত 
F  কম অপেক্ষা 
F  কম খরচ 
F  বেশি সুবিধা 
প্রযুক্তি এই 
সবকিছ 
নিশ্চিত 
করেছে। 

আইএমসি ২০২৬-এর বিশেষ আকর্্ষণ…  
প্রতিনিধি  

১০০ টিরও 
বেশি দেশ থেকে

৬০০ টিরও বেশি 
স্টার্্ট আপস 

৯০০ জনেরও 
বেশি চিন্তাবিদের 
অংশগ্রহণ  

১.৫ লক্ষেরও বেশি 
অংশগ্রহণকারী 

৫০০ জনেরও 
বেশি অংশীদার ও 
প্রদর্্শক 

১২০ টিরও বেশি 
সেশন 

ইন্ডিয়া মো�োবাইল কংগ্রেস ২০২৬  |  দেশ 

প্রধানমন্ত্রী মো�োদীর 
সম্পূর্্ণ কর্্মসূচি দেখতে                                          
কিউআর কো�োডটি স্ক্যান করুন।     

সৃষ্টটিঃ : ভবিষ্্যৎ নির্্মমাণ 
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একটি উন্নত ভারতের জন্্য, দেশে এখন যে ধরণের শাসনব্্যবস্থার প্রয়ো�োজন, তা অনেকটাই  ইউপিএসসি 
এবং রাজ্্য পাবলিক সার্্ভভি স কমিশনগুলির ওপর নির্্ভ রশীল। ইউপিএসসি তার প্রথম ১০০ বছরে 

ধারাবাহিকভাবে নিজের বিশ্বাসযো�োগ্্যতা শক্তিশালী করেছে। ইউপিএসসি’র স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা, মেধার 
প্রতি অঙ্গীকার, গো�োপনীয়তা এবং ন্্যযায্্য কার্্যপ্রণালীই এর স্বতন্ত্র পরিচয়। ১ অক্্টটোবর নয়াদিল্লির ভারত 
মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত ইউপিএসসি শতবর্্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মো�োদী 

ভারতের নতুন কর্্মসংস্কৃতি র জন্্য তিনটি মূল মন্ত্র তুলে ধরেনঃ জনমুখী, সক্রিয় এবং সুশাসন। 

ইউনিয়ন পাবলিক সার্্ভভিস কমিশনের (ইউপিএসসি) শতবর্্ষ উদযাপন

জনমুখী শাসন
সুশাসনের প্রতীক 

১৯২৬ সালে যখন এই প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি স্থাপন 
করা হয়েছিল, তখন অগ্রাধিকারগুলি ছিল 
ভিন্ন। সেই সময়ে, এই ব্্যবস্থার মনো�োযো�োগ 

এবং এর দায়বদ্ধতা দুটো�োই ব্রিটিশ রাজের ওপর নিবদ্ধ 
ছিল। ভারত স্বাধীনতা লাভের পর, একটি স্বাধীন 
ভারতের স্বপ্ন এবং এক স্বাধীন ভারতের শাসনতান্ত্রিক 
চাহিদাগুলিই কেন্দ্রীয় মনো�োযো�োগের কেন্দ্রবিন্দুতে  
পরিণত হয়। বিগত দশকগুলিতে, ইউপিএসসি 
অনুকরণীয়ভাবে তার দায়িত্ব পালন করে এসেছে। 
অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মো�োদী মন্তব্্য করেন যে, 
আজকের দিনটি শুধু ইউপিএসসি’র ১০০ বছর পূর্্ততি র 
উদযাপনই নয়, এটা একটা ঐতিহ্্যযেরও উদযাপন। 
এটা সেই আকাঙ্ক্ষার উদযাপন, যা লক্ষ লক্ষ তরুণ-
তরুণী প্রতিবছর লালন করে এবং অনুসরণ করে। 

এটা সেই আস্থার উদযাপন, যা প্রতিটি ভারতীয় এই 
প্রতিষ্ঠানের ওপর রাখে। এই শতবর্্ষব্্যযাপী যাত্রাপথে 
প্রজন্ম বদলেছে, সরকার বদলেছে, প্রযুক্তি বদলেছে 
এবং পাঠ্্যসূচীও বদলেছে, তবুও ইউপিএসসি’র ওপর 
আস্থা আজও ঠিক ততটাই অটল রয়েছে, এবং এটাই 
আপনাদের অন্্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

ধৈর্্য, বিচক্ষণতা এবং সাহসের এক দষৃ্টান্ত 
অনুষ্ঠান চলাকালীন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মো�োদী ক্্যযাপ্টেন স্মিত 
মাচ্ছরের দ্রুত আরো�োগ্্য কামনা করেন, যিনি ফ্লাইদুবাই ফ্লাইট 
FZ1073 পরিচালনার সময় দৃষ্টান্তমূলক সাহসিকতা প্রদর্্শন 
করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মো�োদী এই ভারতীয় ক্্যযাপ্টেনের প্রদর্্শশিত 
ধৈর্্য, বিচক্ষণতা এবং সাহসিকতার ওপর আলো�োকপাত করেন 
এবং ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্্যটিও উল্লেখ করেন যে, 

দেশ  | ইউপিএসসি 
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আমরা অতীতে এমন এক সময় দেখেছি 
যখন বিশ্বাস করা হতো�ো যে সরকারই 

পরম রক্ষক ও প্রতিপালক। কিন্তু আজ 
আমাদের মূল মন্ত্র হলো�ো “নাগরিক দেবো�ো 
ভব।” অন্্যভাবে বলতে গেলে, এই দেশের 

নাগরিক আমাদের কাছে দেবতার চেয়ে কম 
নন। নাগরিকের সেবাই আমাদের সর্বোচ্চ 

অগ্রাধিকার। 

নরেন্দ্র মো�োদী, প্রধানমন্ত্রী 

এই ভারতীয় নাগরিক ৯/১১-এর মতো�ো একটি মর্্মমান্তিক ঘটনা 
প্রতিরো�োধ করেছেন। স্মিতের এই কৃতিত্ব প্রত্্যযেক নাগরিককে গর্্ববে 
পূর্্ণ করে। তিনি বলেন, “আমি দেশের জনগণের কাছে আবেদন 

করছি যে আমরা সবাই যেন স্মিতের দীর্্ঘ জীবন ও সুস্বাস্থ্যের জন্্য 
প্রার্্থনা করি এবং আমাদের ভাই স্মিতকে স্্যযালুট জানাই যিনি 
ভারতের গৌ�ৌরব বৃদ্ধি করেছেন।”  n

স্মারক মুদ্রা ও ডাকটিকিট প্রকাশ 

n	 ইউপিএসসি’র শতবর্্ষ পূর্্ততি  উপলক্ষে একটি স্মারক মুদ্রা, 
একটি স্মারক ডাকটিকিট এবং ‘ইউপিএসসি’র নীতি 
নির্্ধধারণকারী ১০০টি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত’ শীর্্ষক একটি বই 
প্রকাশ করা হয়েছে। 

n	 প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মো�োদী ভারত মণ্ডপমে আয়ো�োজিত একটি 
প্রদর্্শনী ঘুরে দেখেন, যেখানে ইউনিয়ন পাবলিক সার্্ভভি স 
কমিশনের (ইউপিএসসি) ১০০ বছরের যাত্রাপথ তুলে ধরা 
হয়েছে। 

n	 গত বছরের ১ অক্্টটোবর শুরু হওয়া বছরব্্যযাপী উদযাপনের 
সমাপ্তি এবং ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউপিএসসি’র ১০০ 
বছর পূর্্ততি  উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়ো�োজন করা 
হয়েছিল। 

n	 এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজ্্যযের পাবলিক সার্্ভভি স কমিশনের 
সভাপতি ও সদস্্যরা, ভারত সরকারের ঊর্ধধ্বত ন 
কর্্মকর্্ততা রা, শিক্ষাবিদ, ইউপিএসসি’র কর্্মকর্্ততা রা এবং 
সারা দেশ থেকে আগত অন্্যযান্্য অংশীদারবৃন্দ অংশগ্রহণ 
করেন। 

n	 এটা ছিল ইউপিএসসি আয়ো�োজিত দুই দিনব্্যযাপী কর্্মসূচির 
অংশ, যা ২০২৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ও ১ অক্্টটোবর 
অনুষ্ঠিত হয়। 

n	 প্রথম দিন ভারত মণ্ডপমে ‘শতবর্্ষ উদযাপন –মন্থন’ 
শীর্্ষক অনুষ্ঠানের আয়ো�োজন করা হয়; এতে বিশিষ্ট বক্তারা 
বক্তব্্য রাখেন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর 
প্্যযানেল আলো�োচনা অনুষ্ঠিত হয়। 

প্রতিভাবানদের বিশাল ভাণ্ডার

n	 ১৯৭৬ সালে, যখন ইউপিএসসি 
তার ৫০তম প্রতিষ্ঠা  বার্্ষষিকী পালন 
করেছিল, সেই সময়ের তুলনায় 
পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্্থথী র 
সংখ্্যযা ৪৫ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। 

n	 ১৯৫২ সালে সিভিল সার্্ভভিস 
পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের 
মধ্্যযে নারীর হার ছিল মাত্র ৩ 
শতাংশ; বর্্তম ানে এই হার বেড়ে 
৩০%-এরও  বেশি হয়েছে। 

n	 ইউপিএসসি’র গো�োটা ইতিহাসে এখন 
পর্্যন্ত ৪জন নারী চেয়ারপার্্সন 
হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, 
যার মধ্্যযে ৩ জনই ২০১৪ সালের 
পরবর্্ততী  সময়ে নিযকু্ত হয়েছেন। 

১৯৭৬ ১৯৫২ ২০১৪  

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্্ণ কর্্মসূচি দেখতে 
 কিউআর কো�োডটি স্ক্যান করুন। 

ইউপিএসসি  | দেশ



২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, ভারতে ৭৫০টি 
উপজাতীয় গো�োষ্ঠী রয়েছে, যাদের মো�োট জনসংখ্্যযা 
১০.৪৫ কো�োটি। এর মধ্্যযে ৭৫টি গো�োষ্ঠীকে ‘বিশেষভাবে 

ঝঁুকিপর্্ণ উপজাতীয় গো�োষ্ঠী’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। 
উপজাতীয় সম্প্রদায়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে সংরক্ষণের ব্্যবস্থা 
থাকলেও, প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতত্বাধীন 
সরকার তাদের প্রতি বিশেষ মনো�োযো�োগ দেয়। এই সম্প্রদায়ের 
আশা-আকাঙ্ক্ষা বো�োঝার জন্্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো�ো হয়। 
১৯৯৯ সালে উপজাতিদের জন্্য একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন 
করা হয় এবং উপজাতীয় সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে 
৮৯তম সাংবিধানিক সংশো�োধনীর মাধ্্যমে ‘জাতীয় তফসিলি 
উপজাতি কমিশন’ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ধারা অব্্যযাহত রেখে, 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মো�োদীর নেতত্বাধীন বর্্ত মান সরকার গত ১২ 
বছরে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের গৌ�ৌরব ও তাদের অবদানকে 
বিশেষভাবে তুলে ধরেছে, যাতে ভবিষ্্যৎ প্রজন্ম তাদের ভূমিকা 
সম্পর্্ককে  জানতে ও শ্রদ্ধা জানাতে পারে। উপজাতীয় স্বাধীনতা 
সংগ্রামী ও ঔপনিবেশিক বিরো�োধী আন্্দদোলনের নেতা বিরসা 
মুন্ডার জন্মবার্্ষষিকী স্মরণে ১৫ নভেম্বর ‘জনজাতীয় গৌ�ৌরব দিবস’ 
পালন করা হয়। বিরসা মুন্ডা ১৮৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 
তাঁর ১৫০তম জন্মবার্্ষষিকী উপলক্ষে ২০২৪-২৫ সালটিকেও 
‘জনজাতীয় গৌ�ৌরব বর্্ষ’ হিসেবে উদযাপন করা হয়েছে। 

পিএম-জনমন... আর্্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি
ভারত সরকার উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্্য বেশ কিছ প্রকল্প চালু 
করেছে – যার মধ্্যযে রয়েছে ‘প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্্যযায় 
মহা অভিযান’ (পিএম-জনমন) এবং ‘ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম 
উৎকর্্ষ অভিযান’ (ডিএজেজিইউএ) – যা এই সম্প্রদায়গুলির 

“আমাদের দেশের ভবিষ্্যৎ প্রজন্মের জানা উচিত যে, আমার জনজাতি ভাই-বো�োনেরা বন-পাহাড়ে 
বসবাস করতেন – যাদের কাছে অনেক সময় পরনের জন্্য  নুন্্যতম বস্ত্রটুকুও ছিল না – তবুও তাঁরা 

ভারতমাতার স্বাধীনতার জন্্য আত্মত্্যযাগ করতে কখনও পিছপা হননি। তাঁরা শ্রদ্ধা ও সন্মানের যো�োগ্্য; 
ভবিষ্্যৎ প্রজন্মের উচিত তাদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া।” প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মো�োদীর দূরদর্শী 

চিন্তার ফলেই ২০২১ সাল থেকে ১৫ নভেম্বর ‘জনজাতীয় গৌ�ৌরব দিবস’ পালন শুরু হয়। এরপর ২০২৩ 
সালে চালু করা হয় ‘প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্্যযায় মহা অভিযান’ (পিএম-জনমন), যার মাধ্্যমে 

৭৫টি বিশেষ ঝঁুকিপূর্্ণ জনজাতি গো�োষ্ঠীর (PVTGs) উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হয়েছে। 

পিএম-জনমন-এর তিন বছর

জনজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়ন… 
জনজাতীয় গর্্ব উদযাপনের মাধ্্যমে  
ভবিষ্্যৎ প্রজন্মের জন্্য অনুপ্রেরণা  

অটলজির সরকারই উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্্য একটি 
পৃথক মন্ত্রণালয় ও  সুনির্্দদিষ্ট বাজেট গঠন করেছিল। 
আমাদের সরকারের আমলে উপজাতি কল্্যযাণের জন্্য 
বরাদ্দ বাজেট অতীতের তুলনায় এখন ছয় গুণ বৃদ্ধি 
পেয়েছে।  

নরেন্দ্র মো�োদী, প্রধানমন্ত্রী  
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পিএম-জনমন-এর অধীনে গৃহীত পদক্ষেপগুলি 

n	 প্রতিটি গ্রামে ‘হর ঘর নল সে জল’ প্রকল্পের সুবিধা পৌ�ৌঁঁছে 
দেওয়া হবে। 

n	 ২,০০০টি প্রতিষ্ঠানের ছাদের ওপর সৌ�ৌরবিদ্যুৎ ব্্যবস্থা স্থাপন করা 
হবে। 

n	 পো�োষণ ২.০-এর আওতায় ২,০০০টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র 
খো�োলা হবে। 

n	 সমগ্র শিক্ষা অভিযান-এর আওতায় ১,০০০টি হস্টেল নির্্মমাণ করা 
হবে। 

২০ লক্ষ বাড়ি 
প্রদান করা হবে 

পিএমএওয়াই-জি-এর 
আওতায়।  

২৫ লক্ষ 
এলপিজি সংযো�োগ 

প্রদান করা হবে প্রধানমন্ত্রী 
উজ্জ্বলা যো�োজনার আওতায়। 

২৫,০০০  কিমি

রাস্তা নির্্মমাণ করা হবে। 

১,০০০টি ভ্রাম্্যমাণ 
চিকিৎসা ইউনিট চালু করা হবে।  

আর্্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটাচ্ছে। ২০২৩ সালে ‘জনজাতীয় 
গৌ�ৌরব দিবস’-এর দিন প্রধানমন্ত্রী কর্্ততৃক  সূচিত ‘পিএম- জনমন’ 
অভিযানের লক্ষষ্য হলো�ো সারা দেশে ‘বিশেষভাবে দুর্্বল উপজাতি 
গো�োষ্ঠী’ (PVTG)-ভুক্ত মানুষদের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত 
করা। এই অভিযানের জন্্য ২৪,০০০ কো�োটি টাকারও বেশি অর্্থ 
বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মাধ্্যমে নিরাপদ বাসস্থান, বিশুদ্ধ পানীয় 
জল, শিক্ষা, স্বাস্থথ্য ও পুষ্টি পরিষেবার উন্নত সুযো�োগ, সড়ক ও 
টেলিযো�োগাযো�োগ  সংযো�োগ, বিদ্যুৎহীন পরিবারগুলিতে বিদ্যুৎ 
পৌ�ৌঁঁছে দেওয়া এবং টেকসই জীবিকার সুযো�োগ নিশ্চিত করা 
হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় নয়টি মন্ত্রণালয় যৌ�ৌথভাবে কাজ 
করছে, যারা পিভিটিজি সম্প্রদায়গুলির অগ্রগতির জন্্য ১১ ধরণের 
উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করছে।

মো�োবাইল অ্্যযাপের মাধ্্যমে সংগৃহীত তথ্্য 
পিএম- জনমন-এর আওতাভুক্ত গ্রাম ও বসতিগুলিতে পিভিটিজি 
জনগো�োষ্ঠী এবং পরিকাঠামো�োগত অবস্থা সম্পর্্ককে  তথ্্য সংগ্রহের 
জন্্য পিএম গতিশক্তি মো�োবাইল অ্্যযাপ্লিকেশনটি ব্্যবহার করা 
হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্্য অনুযায়ী, ১৯টি রাজ্্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল 
জুড়ে মো�োট ১২.৩৬ লক্ষ পিভিটিজি পরিবার রয়েছে, যাদের মো�োট 
জনসংখ্্যযা ৪৮.৫২ লক্ষ। ৭৫টি পার্টি কুলারলি ভালনারেবল ট্রাইবাল 
গ্রুপ (পিভিটিজি) হলো�ো উপজাতি সম্প্রদায়ের সবচেয়ে প্রান্তিক 
অংশ, যারা সামাজিক, অর্্থনৈতিক ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রে দীর্্ঘস্থায়ী 
অনিশ্চয়তার সন্মুখীন হয়েছে।   n

‘ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্্ষ অভিযান ’-
এর আওতায় উন্নয়নের ২৫টি পদক্ষেপ  

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মো�োদী ২০২৪ সালের ২ অক্্টটোবর ‘ধরতি 
আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্্ষ অভিযান’ চালু করেন। 
আদিবাসী গ্রামগুলির আর্্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে 
১৭টি মন্ত্রক এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আগামী পাঁচ 
বছরে ৬৩,৮৪৩টি গ্রামে পরিকাঠামো�োগত ঘাটতি দূর করার 
জন্্য ২৫টি পদক্ষেপ বাস্তবায়নের লক্ষষ্য নেওয়া হয়েছে – 
যার মধ্্যযে স্বাস্থথ্য, শিক্ষা এবং অঙ্গনওয়াড়ি পরিষেবার সুযো�োগ 
বৃদ্ধি অন্তর্্ভভুক্ত  রয়েছে। ৩০টি রাজ্্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের 
৫৪৯টি জেলায় বসবাসকারী ৫ কো�োটিরও বেশি মানুষের জন্্য 
জীবিকার সুযো�োগ সৃষ্টি করাই এই অভিযানের উদ্দেশ্্য।
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পদক্ষেপ অনুমো�োদিত সংখ্্যযা 

পিএমএওয়াই-জি-এর অধীনে আবাসন                 ৪.৮২ লক্ষ 

পিএমজিএসওয়াই-এর অধীনে সড়ক নির্্মমাণ ৭,৯৯২ কিমি 

জেজেএম –এর অধীনে অনুমো�োদিত 
গ্রামগুলি

১৮,৭৫৬ 

ভ্রাম্্যমাণ চিকিৎসা ইউনিটগুলি                             ৮৩১

অনুমো�োদিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি ২,৪৯৮ 

সর্্বশিক্ষা অভিযানের অধীনে 
অমুমো�োদিত কাজগুলি        

৫০০ 

বিদ্যুতায়নের জন্্য অনুমো�োদিত আবাসন                    ১.৫৪ লক্ষ 

সংযো�োগ সুবিধার আওতাভুক্তির জন্্য 
নির্্ববাচিত বসতিগুলি                                        

৪,৩৪৭ 

উন্নয়ন কেন্দ্র এবং বহুমুখী কেন্দ্রগুলি ১,৫৪০ 

বন ধন বিকাশ কেন্দ্র                                        ৫০০  
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একটি প্রবাদ আছেঃ विद्या विवादाय धनं मदाय, शक््तििः परेषाां परि-पीडनाय। 
खलस्य साधोः विपरीतम् एतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय॥ যার মূল কথা 
হলো�ো, কারো�ো কাছে জ্ঞান, সম্পদ বা ক্ষমতা থাকলে, তিনি তা কীভাবে 

ব্্যবহার করছেন – সেটাই আসল বিষয়। অন্্যভাবে বলতে গেলে, ক্ষমতার প্রকৃত 
মূল্্য নিহিত থাকে তার উদ্দেশ্্যযের মধ্্যযে – বর্্ত মান সময়ে এই ধারণাটি বো�োঝা 
অত্্যন্ত জরুরি। প্রধানমন্ত্রী  নরেন্দ্র মো�োদী তাঁর বক্তব্্যযে জো�োর দিয়ে বলেছেন যে, 
অন্্যকে ক্ষমতায়িত করার জন্্য ক্ষমতা ব্্যবহারের যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, তা শুধুই 
অন্্যদের উপদেশ দেওয়ার বিষয় নয়; এটা আমাদের হাজার বছরের পুরনো�ো 
ঐতিহ্্যযের শিক্ষা। ভারতে আমরা আমাদের শাসনব্্যবস্থা ও কর্্মসংস্কৃত ির মধ্্যযে 
এই আদর্্শকে   অন্তর্্ভভুক্ত  করে তা প্রমাণ করেছি। 

সংযো�োগ ব্্যবস্থা নতুন সুযো�োগের দ্বার উন্্মমোচন করেছে 
প্রায় ১২-১৩ বছর আগেও ভারতে মো�োবাইল ফো�োন ও ইন্টারনেটের সুবিধা 
পাওয়াটা এক ধরণের ক্ষমতার মতো�ো ছিল। ২০১৪ সালের পর, যখন প্রধানমন্ত্রী  
নরেন্দ্র মো�োদীর নেতত্বাধীন সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসে, তখন ভারত মো�োবাইল 
ডেটাকে সাশ্রয়ী করার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। এর ফলে, আজ একটি 
ছো�োট শহরের শিক্ষার্থী ডিজিটাল শিক্ষার সুযো�োগ পাচ্ছে, গ্রামের ছো�োট দো�োকানের 
মালিক নতুন ক্রেতাদের কাছে পৌ�ৌঁঁছাতে পারছেন এবং তরুণ-তরুণীরা নতুন 
নতুন অনলাইন কো�োর্্সসে যুক্ত হতে পারছেন। সহজ কথায়, ভারতে সংযো�োগ ব্্যবস্থা 
শুধুই মানুষকে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত করেনি বরং তা সো�োনালী সুযো�োগের 
সঙ্গেও মানুষকে  যুক্ত করেছে। আর এটাই হলো�ো ক্ষমতায়নের প্রকৃত শক্তি।  

আসল প্রশ্ন এটা নয় যে কার 
হাতে ক্ষমতা রয়েছে বরং প্রশ্ন 

হলো�ো সেই ক্ষমতা কীভাবে 
ব্্যবহৃত হচ্ছে। প্রযুক্তির সুফল 

কি শুধুই মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের 
মধ্্যযে আটকে থাকবে, নাকি তা 

লাখ লাখ মানুষের জন্্য নতুন 
সুযো�োগ সৃষ্টি করবে? জ্ঞান কি 

শুধুই গুটিকয়েক মানুষের মধ্্যযেই 
সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি তা প্রতিটি 

ব্্যক্তির সম্ভাবনাকে আরও 
বিকশিত করবে? ১৩ অক্্টটোবর 

নয়াদিল্লিতে আয়ো�োজিত ব্লুমবার্্গ 
নিউ ইকো�োনমি ফো�োরামে এই 

প্রশ্নগুলিই তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র মো�োদী বলেন, “আজ 

আমি এখানে একটি দৃষ্টিভঙ্গি 
নিয়ে এসেছিঃ ‘ক্ষমতার মাধ্্যমে 

ক্ষমতায়ন’…”   

ব্লুমবার্্গ নিউ ইকো�োনমি ফো�োরামে প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র মো�োদীর ভাষণ  

ক্ষমতার মাধ্্যমে 

ক্ষমতায়ন 

ব্লুমবার্্গ   | নিউ ইকো�োনমি ফো�োরাম ২০২৬   



প্রতিটি  যুগেরই ক্ষমতার নিজস্ব উৎস ও সংজ্ঞা ছিল। 
তবে একুশ শতকে – বিশেষ করে এই তৃতীয় দশকে – 
একটি বড় ধরণের পরিবর্্ত ন ঘটছে। বর্্তম ানে  প্রযুক্তি, 
ডেটা, জ্ঞান এবং উদ্ভাবনই হলো�ো ক্ষমতার উৎস। 

নরেন্দ্র মো�োদী, প্রধানমন্ত্রী 

নিউ ইকো�োনমি ফো�োরাম   |  ব্লুমবার্্গ  

ভারত চালু করেছে –
n	 আন্তর্্জজাত িক সৌ�ৌর জো�োট। 

n	 দুর্যোগ সহনশীল পরিকাঠামো�ো জো�োট। 

n	বিগ  ক্্যযাট অ্্যযালায়েন্স। 

n	গ্ ্ললোবাল বায়ো�োফয়েলস অ্্যযালায়েন্স। 

n	 ভারত-মধ্্যপ্রাচ্্য-ইউরো�োপ অর্্থনৈতিক করিডর (IMEC)। 

n	মি শন লাইফ (পরিবেশের জন্্য জীবনধারা) – সমষ্টিগত 
কল্্যযাণের লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগ।

ভারত এই ধারণাগুলি সামনে এনেছে – 
n	 এক সূর্্য, এক বিশ্ব, এক গ্রিড। 

n	 এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্্যৎ। 
  

এই ক্ষেত্রেও, বিদ্্যযুৎ শুধুমাত্র অন্্যদের 
ক্ষমতায়নের জন্্য ব্্যবহৃত হয়। 

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্্ভ  ৭০০ বিলিয়ন 
ডলার ছাড়িয়েছে – 
n	 ভারতের বর্্ত মানে ৭০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি বৈদেশিক 

মুদ্রার রিজার্্ভ  রয়েছে। 

n	 এই অর্্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে ভারতের প্রবৃদ্ধির 
হার ছিল ৭.৮%। 

এই বছর ব্লুমবার্্গ ইকো�োনমি ফো�োরামের মূল বিষয়বস্তু 
বিশ্বজড়ুে উদীয়মান নতুন ধরণের ক্ষমতার ওপর 
আলো�োকপাত করে। ১০০ 

৮০,০০০টি ৫০

৫০
নিবন্ধিত সংবাদপত্র

টিরও বেশি ভাষা               -এরও বেশি স্্যযাটেলাইট 
টিভি চ্্যযানেল  

মিলিয়নেরও বেশি 
ইউটিউব ব্্যবহারকারী

১,০০০

মিলিয়নেরও বেশি ইনস্টাগ্রাম 
ব্্যবহারকারী 

ডিজিটাল শক্তির প্রধান ভূ মিকা 

লক্ষেরও
বেশি  
স্টার্্ট আপস 

এরও বেশি 
স্টার্্ট আপে 
অন্তত একজন  
নারী পরিচালক 
রয়েছেন 

২.৫০ ৪৫%
স্টার্্টআপস 

প্রধানমন্ত্রী মো�োদীর সম্পূর্্ণ অনুষ্ঠানটি 
দেখতে কিউআর কো�োড স্ক্যান করুন। 
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দেশ  | এশিয়ান গেমস ২০২৬  

এশিয়ান গেমস ২০২৬-এ ভারত মো�োট  ৮৫টি 
পদক জয়ের মাধ্্যমে তাদের অভিযানের 
সমাপ্তি ঘটিয়েছে। ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের 

অসাধারণ নৈপণ্্য ও ঐতিহাসিক অর্্জনে  ভরা 
এই যাত্রা দেশবাসীর স্মৃত িতে দীর্্ঘকাল অম্লান 
হয়ে থাকবে। আইচি-নাগো�োয়া গেমসে ভারত 
৮৫টি পদক – ২১টি স্বর্্ণ, ২৭টি  রৌ�ৌপ্্য এবং ৩৭টি 
ব্্ররোঞ্জ – জয়ের মাধ্্যমে চতুর্্থ স্থান অর্্জ ন করেছে। 
এশিয়ান গেমসের ইতিহাসে এটা ভারতের দ্বিতীয় 
সর্বোচ্চ পদক জয়ের ঘটনা। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে 
ক্রীড়াবিদদের কুচকাওয়াজসহ বিভিন্ন ঐতিহ্্যবাহী 
আয়ো�োজন ছিল এবং তার মাধ্্যমেই গেমসের 
আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে।       

যখন দেশের শীর্্ষ নেতৃত্ব ক্রীড়া ও ক্রীড়াবিদদের কল্্যযাণের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়ার উদ্যোগ নেয়, 
তখন তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল পাওয়া যায়। ঠিক এই কারণেই গত ১২ বছরে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা 
তাঁদের অসাধারণ নৈপুণ্্যযের মাধ্্যমে ক্রীড়াঙ্গনে দেশের জন্্য গৌ�ৌরব বয়ে এনেছেন। এশিয়ান গেমস 

২০২৬-এও এই ধারা অব্্যযাহত ছিল; সেখানে ভারত ২১টি স্বর্্ণ, ২৭টি রৌ�ৌপ্্য ও ৩৭টি ব্্ররোঞ্জ পদক 
জিতে পদক তালিকায় চতুর্্থ স্থান অর্্জ ন করেছে। 

এক অসাধারণ যাত্রা 
এক স্মরণীয় অর্্জ ন 

এশিয়ান গেমস ২০২৬-এ ভারতের দুর্্দদান্ত  পারফরম্্যযান্স 

85

পদক তালিকা

স্বর্্ণ 
রৌ�ৌপ্্যব্্ররোঞ্জ

২১ ৩৭ ২৭

মো�োট পদক

৮৫



এশিয়ান গেমস ২০২৬  |  দেশ

এশিয়ান গেমস সমাপ্ত হওয়ার প্রাক্কালে, আমি 
ভারতীয় দলের প্রতিটি সদস্্যকে অভিনন্দন 

জানাই, যারা দঢ়ৃ সংকল্প, আবেগ এবং 
অসাধারণ ক্রীড়াসুলভ মনো�োভাব নিয়ে আমাদের 

দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আমাদের 
সকল পদকজয়ীদের অভিনন্দন; তা ঁদের 

দুর্্দদান্ত  পারফরম্্যযান্স দেশে বয়ে এনেছে অসীম 
আনন্দ। আমি আশা করি, এই গেমস আগামী 
বছরগুলিতে আরও বড় সাফল্্যযের অনুপ্রেরণা 
জো�োগাবে এবং তৃণমূল পর্্যযায়ে খেলাধুলাকে 

শক্তিশালী করতে অবদান রাখবে। 
নরেন্দ্র মো�োদী, প্রধানমন্ত্রী 

ভারতের ঐতিহাসিক সাফল্্য 
জাপানে ভারতের এই অভিযানে বেশ কিছ ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্্জজিত  
হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্টে ভারত সফলভাবে নিজেদের শিরো�োপা 
ধরে রেখেছে। পুরুষ ও নারী – দুই ক্রিকেট দলই তাদের এশীয় শিরো�োপা 
অক্ষু ন্ন রেখেছে, আর কাবাডিতেও উভয় দল স্বর্্ণপদক জয় করেছে। পুরুষ 
হকি দল মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ৫-১ ব্্যবধানে জয়ী হয়ে সফলভাবে তাদের 
শিরো�োপা রক্ষা করেছে; অন্্যদিকে, মহিলা হকি দল ফাইনালে চিনকে ১-০ 
ব্্যবধানে পরাজিত করে এশিয়ান গেমসে স্বর্্ণপদক জয়ের ৪৪ বছরের দীর্্ঘ 
প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়েছে।    n

অ্্যযাথলেটিক্সে ২৪টি এবং 
শুটিিংয়ে ১৫টি পদক জিতলো�ো 
ভারত 
ভারত বেশ কিছ ঐতিহাসিক ব্্যক্তিগত নৈপণ্্যও 
প্রদর্্শন করেছে। প্রণবী উরস এশিয়ান গেমসে 
গলফে ব্্যক্তিগত স্বর্্ণপদক জয়ী প্রথম ভারতীয় 
নারী হয়েছেন। অন্্যদিকে, ১৭ বছর বয়সী কুমকুম 
মো�োহাদ মহাদেশীয় এই আসরে ব্্যক্তিগত 
রিকার্্ভ  ইভেন্টে স্বর্্ণপদক জয়ী প্রথম ভারতীয় 
নারী হিসেবে ইতিহাস গড়েছেন। এছাড়া, মেরি 
কমের পর দ্বিতীয় ভারতীয় নারী হিসেবে বক্্সিিংয়ে 
এশিয়ান গেমসে স্বর্্ণপদক জিতেছেন লাভলিনা 
বরগো�োঁহাই। ভারত অ্্যযাথলেটিক্সে ২৪টি পদক 
জিতেছে, যা এই ইভেন্টে তাদের সর্বোচ্চ 
সাফল্্য; পাশাপাশি শুটিিংয়ে তারা জিতেছে 
১৫টি পদক। স্বর্্ণপদক জয়ের দিক থেকে আর্্চচারি  
সবচেয়ে সফল খেলা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে, 
যেখানে ভারত পাঁচটি স্বর্্ণপদক পেয়েছে। 
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আপনারা ত্রিবর্্ণণের গৌ�ৌরব বদৃ্ধি করেছেন এবং 
এর মর্্যযাদা সমুন্নত রেখেছেন। সেই কারণেই 
আপনাদের এই সাফল্্য শুধু আপনাদের একার 
নয়; এটা এই দেশের কো�োটি কো�োটি নাগরিকদের 
সাফল্্য। ভারতের সকল মানুষের পক্ষ থেকে 
আমি আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই।  
-নরেন্দ্র মো�োদী, প্রধানমন্ত্রী   

১ ৫ অক্্টটোবর সন্ধ্যায়, দিল্লির মেজর ধ্্যযানচাঁদ ন্্যযাশনাল 
স্টেডিয়ামে ২০২৬ এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণকারী 

ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের দলের সঙ্গে মতবিনিময় করেন 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মো�োদী। এই অনুষ্ঠানে তিনি ভারতীয় 
দলের উদ্দেশ্্যযে ভাষণও দেন। অনুষ্ঠানে ক্রীড়াবিদ, তাঁদের 
প্রশিক্ষক, সহায়তা প্রদানকারী কর্মী, ইন্ডিয়ান অলিম্পিক 
অ্্যযাসো�োসিয়েশনের আধিকারিক, বিভিন্ন জাতীয় ক্রীড়া 
ফেডারেশনের প্রতিনিধি এবং যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রকের 
আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মো�োদী উল্লেখ করেন যে, মহিলা হকি 
দল ৪৪ বছরের দীর্্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে স্বর্্ণপদক 
জয় করেছে। ক্রিকেটে, পুরুষ ও মহিলা দুই দলই টানা 
দ্বিতীয়বারের মতো�ো স্বর্্ণপদক অর্্জ ন করেছে। এছাড়া, ২৮ 
বছর পর ভারো�োত্্ততোলনেও দেশ একটি পদক পেয়েছে। মহিলা 
ক্রীড়াবিদদের প্রশংসা করে তিনি তুলে ধরেন যে, দেশের 
জেতা মো�োট ৮৫টি পদকের মধ্্যযে ৩৮টিই এসেছে আমাদের 
কন্্যযাদের হাত ধরে। এই পদকগুলি শুধুই কিছ সংখ্্যযা নয়; বরং 
এগুলি একটি ‘নতুন ভারত’-এর শক্তিশালী প্রতিচ্ছবি। 

বিগত ১২ বছর ধরে ভারত অত্্যন্ত ধৈর্্য 
ও কঠো�োর পরিশ্রমের মাধ্্যমে তার ক্রীড়া 
পরিমণ্ডলকে উন্নত করার জন্্য কাজ করে 
আসছে। 

“আপনারা আমাদের ত্রিবর্্ণরঞ্জিত পতাকার সন্মান বৃদ্ধি করেছেন ” 

  ক্রীড়াবিদদের দলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মো�োদীর মতবিনিময় 

দেশ  | এশিয়ান গেমস ২০২৬ 

প্রধানমন্ত্রী মো�োদীর সম্পূর্্ণ অনুষ্ঠানটি 
দেখতে কিউআর কো�োড স্ক্যান করুন। 
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43নভেম্বর ১-১৫, ২০২৬ || নিউ ইন্ডিয়া সমাচার 

লাদাখে উন্নয়নের জো�োয়ার 
তরুণ প্রজন্মকে কেন্দ্র করে লাদাখে উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের এক নতুন যুগের সূচনা হচ্ছে। মানসম্মত শিক্ষা 
প্রদানের জন্্য লেহ –তে একটি প্রধান সেন্টার অফ এক্সেলেন্স নির্্মমাণ করা হচ্ছে এবং আইআইটি জম্মু  ও 

আইআইএম  জম্মুর স্্যযাটেলাইট ক্্যযাম্পাসের প্রস্তাবনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত 
করার পাশাপাশি আধুনিক পরিকাঠামো�োর উন্নয়ন একটি নতুন বিমানবন্দর টার্্মমিনালের মাধ্্যমে আরও 

জো�োরদার হবে, যা পর্্যটনকে উৎসাহিত করবে। এই প্রেক্ষাপটে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মো�োদী ১৫ অক্্টটোবর ৩,৩৫০ 
কো�োটি টাকার প্রকল্পের উদ্্ববোধন করেছেন…  

হা জার হাজার কো�োটি টাকার প্রকল্পের উদ্্ববোধনের 
সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মো�োদী বলেন, সরকার 
লাদাখের নতুন প্রজন্মের ওপর বিশেষ নজর 

দিচ্ছে। সরকার এই অঞ্চলের যুবকদের মানসম্মত শিক্ষা, নতুন 
প্রযুক্তি শেখার সুযো�োগ এবং অন্্য শহরের ওপর নির্্ভ রশীল 
না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী 
মো�োদী বলেন, লেহ-তে একটি বড় সেন্টার অফ এক্সেলেন্স 
নির্্মমাণের পাশাপাশি আইআইটি জম্মু এবং আইআইএম জম্মুর 
স্্যযাটেলাইট ক্্যযাম্পাস স্থাপনের প্রস্তাবও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া 
হচ্ছে। এর ফলে লাদাখের যুবকরা তাদের নিজেদের অঞ্চলের 
মধ্্যযেই উচ্চশিক্ষা, গবেষণা এবং নতুন দক্ষতা অর্্জনে র আরও 
ভালো�ো সুযো�োগ পাবে। 

কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষষ্য হলো�ো লাদাখে আধুনিক 
পরিকাঠামো�ো গড়ে তো�োলা এবং একই সঙ্গে স্থানীয় পরিবেশের 
যত্ন সহকারে সংরক্ষণ নিশ্চিত করা। প্রধানমন্ত্রী মো�োদী প্রায় 
২,৫০০কো�োটি টাকা ব্্যয়ে নির্্মমিত নিম্মু-পাদুম-দারচা সড়কটি 
লাদাখকে উৎসর্্গ করেন। যে যাত্রা আগে প্রায় ১২ ঘন্টা সময় 
নিত, এখন তা প্রায় ৩ ঘন্টায় সম্পন্ন করা যাবে। এর ফলে 
যাতায়াতের সময় বাঁচবে এবং এই অঞ্চলের ব্্যবসা-বাণিজ্্যযে 
উল্লেখ্্য গতি আসবে। 

লাদাখে ৩,৩৫০ কো�োটি টাকার ৫টি 
বড় প্রকল্প বাস্তবায়িত হলো�ো 

n	 নিম্মু-পাদুম-দারচা সড়কঃ দেশের উদ্দেশ্্যযে 
উৎসর্গীকত একটি ২৯৮ কিলো�োমিটার দীর্্ঘ কৌ�ৌশলগত 
সড়ক। 

n	 নতুন বিমানবন্দর টার্্মমিনালঃ ৬৪০ কো�োটি টাকা ব্্যয়ে 
নির্্মমিত কুশো�োক বাকুলা রিম্্পপোচি বিমানবন্দরের 
২৩,৮০০ বর্্গমিটারের আধুনিক টার্্মমিনালটি চালু হলো�ো। 
(বার্্ষষিক ধারণক্ষমতাঃ ৩৫ লক্ষ যাত্রী) 

n	 বিদ্যুৎ ও শক্্তিিঃ ৯ মেগাওয়াট হানু ক্ষু দ্র জলবিদ্যুৎ 
প্রকল্প এবং ৬৬ কেভি ডাবল-সার্্ককি ট দাহ-হানু-
খালাতসে সঞ্চালন লাইনের উদ্্ববোধন। 

n	 জল সংরক্ষণঃ দেশের উদ্দেশ্্যযে  উৎসর্গীকত 
‘হিম সরো�োবর’ প্রকল্পের অধীনে  ৪০টি গ্রামের ৪০টি 
জলাশয় উন্নত করা হয়েছে। 

পরিকাঠামো�ো উন্নয়ন   |  দেশ 

প্রধানমন্ত্রী মো�োদীর সম্পূর্্ণ 
অনুষ্ঠানটি দেখতে কিউআর 
কো�োড স্ক্যান করুন।
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 ঐতিহ্্য ও ভবিষ্্যতের লালন  
প্রগতির আকাঙ্ক্ষা 

ভারত তার ঐতিহ্্যকে লালন করার পাশাপাশি 
ভবিষ্্যতের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন পূরণের 

লক্ষ্যে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। কাশী 
তামিল সঙ্গমের মতো�ো উদ্যোগ  সাংস্কৃতি ক 

সংযো�োগকে উৎসাহিত করছে, অন্্যদিকে 
আধুনিক রেলপথ ও মহাসড়ক রাজ্্যগুলির 

উন্নয়নে গতি সঞ্চার করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র 
মো�োদী চেন্নাই সফর করেন, যেখানে তিনি 

তামিলনাড়র জন্্য ১৩,০০০ কো�োটি টাকারও 
বেশি মূল্্যযের প্রকল্পের উদ্্ববোধন করেন এবং 
জাতির উদ্দেশ্্যযে একটি ব্রেন রিসার্্চ  সেন্টার 

উৎসর্্গ করেন। এছাড়াও, জয়গো�োপাল 
গারো�োদিয়া হিন্দু  বিদ্্যযালয় ম্্যযাট্রিকুলেশন 

উচ্চমাধ্্যমিক বিদ্্যযালয়ের সুবর্্ণজয়ন্তী 
উদযাপন অনুষ্ঠানে যুবকদের উদ্দেশ্্যযে ভাষণ 
দেওয়ার সময় তিনি দেশের অপার সম্ভাবনার 

ওপর জো�োর দেন এবং তাদের ভবিষ্্যৎকে বৃহৎ 
পরিসরে কল্পনা করার জন্্য আহ্বান জানান।

ভা রতসহ যেকো�োন দেশের অগ্রগতির সবচেয়ে 
শক্তিশালী স্তম্ভ হলো�ো মজবুত পরিকাঠামো�ো। 
তরুণরাই একটি দেশের ভবিষ্্যতের স্থপতি। 

একারণেই, ভবিষ্্যৎ প্রজন্মের জন্্য রেল, মেট্ট্রো ব্্যবস্থা, মহাসড়ক 
এবং এক্সপ্রেসওয়ের মতো�ো  যুগান্তকারী পরিকাঠামো�ো তৈরির 
পাশাপাশি ভারত স্কু ল, কলেজ, বিশ্ববিদ্্যযালয় এবং উচ্চশিক্ষা 
ও গবেষণার জন্্য প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করছে। চেন্নাইয়ের এক 
অনুষ্ঠানে বক্তব্্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মো�োদী বলেন যে, 
ভারত তার সাংস্কৃত িক শক্তি থেকে অনুপ্রেরণা নেয়, বৈজ্ঞানিক 
অগগতির মাধ্্যমে এগিয়ে যায় এবং আধুনিক পরিকাঠামো�োর 
মাধ্্যমে নতুন সুযো�োগ তৈরি করে। আমাদের ঐতিহ্্য এবং 
আমাদের ভবিষ্্যৎ আকাঙ্ক্ষা হাতে হাত ধরে এগিয়ে চলেছে। 

গত এক দশকে ভারত দেশ জুড়ে তার মেট্্ররো নেটওয়ার্্ক  
উল্লেখ্্যভাবে প্রসারিত করেছে। ২০১৪ সালে যেখানে মেট্্ররো 
রেল পরিষেবা মাত্র পাঁচটি শহরে সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে এখন 
তা ২৫টি শহরে চালু রয়েছে। এই নেটওয়ার্্ক  ২৫০ কিলো�োমিটার 
থেকে বেড়ে ১,১০০ কিলো�োমিটার হয়েছে। চেন্নাই মেট্্ররোর নতুন 
সম্প্রসারণ এই নেটওয়ার্্কক ে আরও প্রসারিত করবে।  

দেশ  | বিকাশ আউর বিরাসাত 
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আজ, নৌ�ৌপরিবহণ ক্ষেত্রকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার 
জন্্য দেশ তার বন্দর পরিকাঠামো�োকেও শক্তিশালী করছে। 
সরকার প্রধান হিসেবে তাঁর ২৫ বছরের কার্্যকালের দিকে 
ফিরে তাকিয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে, রাজ্্য পর্্যযায়ে কাটানো�ো 
সময়ই তাঁর জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে রূপ দিয়েছে। মুখ্্যমন্ত্রী হিসেবে 
দায়িত্ব পালন তাঁকে রাজ্্য পর্্যযায়ের আকাঙ্ক্ষাগুলি বুঝতে 
সাহায্্য করেছিল; ফলে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি শুধু সেই 
প্রত্্যযাশাগুলি পূরণ করতেই চাননি বরং প্রতিটি রাজ্্য যাতে 
তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষষ্যগুলি অর্্জ ন করতে পারে, তা নিশ্চিত 
করার জন্্যও সচেষ্ট হয়েছেন। 

ভারতীয় যুবকদের মধ্্যযে বৈশ্বিক সমাধান দেওয়ার 
সম্ভাবনা রয়েছে 
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মো�োদী চেন্নাইয়ের জয়গো�োপাল গারো�োদিয়া হিন্দু  
বিদ্্যযালয় ম্্যযাট্রিকুলেশন উচ্চমাধ্্যমিক স্কুলে র সুবর্্ণজয়ন্তী 
উদযাপনে অংশ নেন।  (জ্ঞানই মুক্তি দেয়), এই মূল মন্ত্রে 
অনুপ্রাণিত হয়ে স্কু লটি এমন ছাত্রছাত্রী তৈরি করতে সচেষ্ট, যারা 
সমাজে অর্্থবহ অবদান রাখে। 

অনুষ্ঠানে বক্তব্্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মো�োদী মন্তব্্য 
করেন যে,

n	চেন্নাইতে ১৩,০০০ কো�োটি টাকারও বেশি মূল্্যযের উন্নয়ন 
প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং জাতির উদ্দেশ্্যযে 
উৎসর্্গ করেন। 

n	এই প্রকল্পগুলি মেট্্ররো রেল, মহাসড়ক, রেলপথ, বন্দর, 
পেট্্ররোলিয়াম এবং শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্র জুড়ে বিস্তৃত । 

n	চেন্নাই মেট্্ররো রেল প্রকল্পের (দ্বিতীয় পর্্যযায়) পুনামাল্লি-
ভাদাপালানি অংশের উদ্্ববোধন করেন এবং মেট্্ররো ট্রেনে 
চড়েন। 

n	তামিলনাড়ুতে প্রায় ৩,৭০০ কো�োটি টাকার জাতীয় 
মহাসড়ক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং উদ্্ববোধন 
করেন। 

n	কারাইকাল-পেরালম রেললাইনসহ ৭৫০ কো�োটি টাকারও 
বেশি মূল্্যযের রেল পরিকাঠামো�ো প্রকল্প জাতির উদ্দেশ্্যযে 
উৎসর্্গ করেন। 

n	কো�োয়েম্বাটুর এবং তার পার্শশ্ববর্তী এলাকায় তিনটি রেল 
ওভারব্রিজ জাতির উদ্দেশ্্যযে উৎসর্্গ করেন; এছাড়াও 
পালানি, ভেলো�োর ক্্যযান্টনমেন্ট, আম্বাসামুদ্রম, পরমাকুডি 
এবং নামাক্কাল-এ অবস্থিত পাঁচটি অমৃত ভারত স্টেশনের 
উদ্্ববোধন করেন। 

n	চেন্নাই বন্দর, কামারাজার বন্দর এবং ভি.ও. চিদাম্বরানার 
বন্দর সম্পর্্ককিত   প্রকল্পগুলির সূচনা করেন এবং ভিত্তিপ্রস্তর 
স্থাপন করেন। 

n	আইআইটি মাদ্রাজ-এর সুধা গো�োপালকৃষ্ণন ব্রেন সেন্টারটি 
জাতির উদ্দেশ্্যযে উৎসর্্গ করেন এবং একটি অনন্্য বৈশ্বিক 
বৈজ্ঞানিক মিশন চালু করেন। এই মিশনের  লক্ষষ্য হলো�ো 
ভ্রুনাবস্থা থেকে বার্্ধক্্য পর্্যন্ত জীবনের বিভিন্ন পর্্যযায়ে 

একটি শক্তিশালী মন্ত্রঃ রাজ্্য উন্নয়নের মাধ্্যমে জাতীয় উন্নয়ন 

১০০টিরও বেশি মানব মস্তিস্কের কো�োষীয় স্তরের ত্রিমাত্রিক 
মানচিত্র তৈরি করা। 

n	‘সি-স্ট্রোক’ প্রকাশ করেন, যা এই ধরণের প্রথম মানব 
ইস্কেমিক স্ট্রোক অ্্যযাটলাস। এতে স্ট্রোক-আক্রান্ত 
মস্তিস্কের ১,০০০টিরও বেশি আণুবীক্ষণিক অংশের 
বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। 

এই ২৫ বছরে গণতন্ত্রের দটুি স্তম্ভের প্রতি আমার 
বিশ্বাস ক্রমাগত দঢ়ৃ হয়েছে। প্রথমত  - দেশের 
জনগণ! দ্বিতীয়ত  - সহযো�োগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় 
ব্্যবস্থা! আমি সবসময়  এই মন্ত্র দ্বারা পরিচালিত 
হয়েছি যে, রাজ্্যযের উন্নয়নের মাধ্্যমেই দেশের 
উন্নয়ন সাধিত হয়। 

নরেন্দ্র মো�োদী, প্রধানমন্ত্রী  

প্রধানমন্ত্রী মো�োদীর সম্পূর্্ণ অনুষ্ঠানটি 
দেখতে কিউআর কো�োড স্ক্যান করুন।

বিকাশ আউর বিরাসাত  |  দেশ 
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কলেজের সংখ্্যযা 

গত দশকে শিক্ষা পরিকাঠামো�োর শক্তিশালীকরণ  

n	বেশ কয়েকটি নতুন আইআইটি, আইআইএম, 
আইআইআইটি এবং এইমসও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

২০১৫            ২০২৬ 

১৪
               

       

৫২
 

কিউএস  র্্র্যযাঙ্্কিিং ভারতীয় 

বিশ্ববিদ্্যযালয়

আজকের যুবকদের মধ্্যযে ‘বিকশিত ভারত’-এর স্বপ্নকে 
বাস্তবায়িত করার চালিকাশক্তি হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। 
এই জাতীয় লক্ষষ্য অর্্জনে র জন্্য অপরিহার্্য নতুন ধারণা ও 
সমাধান শেষ পর্্যন্ত শুধু দেশের ভাগ্্যই নয়, বিশ্বের ভবিষ্্যতও 
নির্্ধধারণ করবে। আজকের বিশ্ব সমাধান খঁুজছে, এবং সেই সমাধান 
দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তরুণদের।  

২০৩৬ অলিম্পিক আয়ো�োজনের সংকল্প
দেশ দ্রুতগতিতে নতুন ক্রীড়া পরিকাঠামো�ো গড়ে তুলছে এবং 
উন্নত প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করছে, যাতে খেলাধুলাকে 
শুধু বিনো�োদন হিসেবে নয় বরং একটি সম্ভাবনাময় পেশা 
হিসেবে দেখা হয়। প্রধানমন্ত্রী মো�োদী যুবকদের বলেছেন যে, 
দেশ ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমস আয়ো�োজনের জন্্য জো�োরদার 
প্রস্তুতি নিচ্ছে। একই সঙ্গে, এটি ২০৩৬ অলিম্পিক আয়ো�োজনের 
উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্্যতে 
বড় বড় বৈশ্বিক ক্রীড়া প্রতিযো�োগিতা আয়ো�োজন করা যুবকদের 
একটি চমৎকার মঞ্চ দেবে, তাদের সক্ষমতা বাড়াবে এবং পূর্্ণ 
সরকারি সমর্্থন নিশ্চিত করবে।

প্রধানমন্ত্রী মো�োদী তরুণদের কবির বিখ্্যযাত মন্ত্র, (নির্ভীক, 
নির্ভীক), গ্রহণ করতে এবং তাদের ধারণা ও স্বপ্নকে বাস্তবায়িত 
করতে প্রবল উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। 
তিনি তাদের বড় স্বপ্ন দেখতে, ভিন্নভাবে চিন্তা করতে এবং 
নির্ভীক হতে উৎসাহিত করেছেন।   n

আজকের যুবসমাজ ‘বিকশিত ভারত’-এর স্বপ্নের 
চালিকাশক্তি হতে চায়। বিকশিত ভারতের জন্্য 
প্রয়ো�োজনীয় নতুন ধারণা ও সমাধান শুধু দেশের 
নয়, সমগ্র বিশ্বের ভবিষ্্যৎ গঠন করবে। 

নরেন্দ্র মো�োদী, প্রধানমন্ত্রী 

প্রধানমন্ত্রী মো�োদীর সম্পূর্্ণ 
অনুষ্ঠানটি দেখতে কিউআর 
কো�োড স্ক্যান করুন।

দেশ | বিকাশ আউর বিরাসাত 



ডঃ পদ্মাবতী বন্্দ্যযোপাধ্্যযায়, যিনি ১৯৬৮ 
সালে ভারতীয় বিমান বাহিনীতে যো�োগদান 

করেন, তিনি ভারতের প্রথম মহিলা এয়ার 
মার্্শশাল হওয়ার গৌ�ৌরব অর্্জ ন করেন। প্রায় 
চার দশক ধরে ভারতীয় বিমান বাহিনীর 

চিকিৎসা শাখায় কর্্মরত থেকে তিনি ১৯৭১ 
সালের  ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অংশগ্রহণ 

করেন। তাঁর সেবার জন্্য তাঁকে বিশিষ্ট সেবা পদক  
প্রদান করা হয়। তিনি উত্তর মেরুতে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা পরিচালনাকারী প্রথম ভারতীয় মহিলা। 
নারী ক্ষমতায়নের প্রতীক এবং পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত 
ডঃ পদ্মাবতী বন্্দ্যযোপাধ্্যযায় জাতিকে, বিশেষ করে 
কন্্যযাদের অনুপ্রাণিত করেন। 

১৯৪৪ সালের ৪ নভেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতিতে 
জন্মগ্রহণকারী ডঃ পদ্মাবতী বন্্দ্যযোপাধ্্যযায় শৈশবেই 
ডাক্তার হওয়ার জন্্য অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পরবর্তী 

জীবনে তিনি পুনের আর্্মড ফো�োর্্সসেস মেডিক্্যযাল কলেজে ভর্্ততি  
হন এবং ১৯৬৮ সালে ভারতীয় বিমান বাহিনীতে যো�োগদান 
করেন। আকাশে উড়ে বেড়ানো�োর স্বপ্নও তিনি দেখতেন। তিনি 
যখন বিমান বাহিনীতে যো�োগ দেন, তখন একজন মহিলার 
বাহিনীর অংশ হওয়ার ধারণাটি সম্ভবত খুব কম মানুষই কল্পনা 
করতেন। 

১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময়, তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে সীমান্তে 
মো�োতায়েন ছিলেন। সেখানে নিযুক্ত কর্মীদের মধ্্যযে তিনিই 
একমাত্র মহিলা ছিলেন এবং একটি বাঙ্কারে থাকতেন। ১৯৭১ 
সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় তাঁর অনুকরণীয় 
আচরণের জন্্য তাঁকে বিশিষ্ট সেবা পদক (ভিএসএম) প্রদান 
করা হয়। ২০০২ সালে তিনি প্রথম মহিলা কর্্মকর্্ততা  হিসেবে 
এয়ার ভাইস মার্্শশাল (একটি দুই-তারকা পদমর্্যযাদা) পদে উন্নীত 
হন। এছাড়াও, তিনি প্রথম মহিলা কর্্মকর্্ততা  যিনি এয়ার কমো�োডর 
পদে পদো�োন্নতি লাভ করেন এবং প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি 
উত্তর মেরুতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা করেন। এই 
কৃতিত্বগুলির পাশাপাশি, তিনি প্রথম মহিলা কর্্মকর্্ততা  যিনি 
ডিফেন্স সার্্ভভিসে স স্টাফ কলেজ কো�োর্্স সম্পন্ন করেন। 

২০২০ সালের ২৫ জানুয়ারি ঘো�োষণা করা হয় যে, পদ্মাবতী 
বন্্দ্যযোপাধ্্যযাকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত করা 
হবে। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কো�োবিন্দ একটি পুরস্কার 
বিতরণী অনুষ্ঠানে তাঁকে অসামরিক সন্মাননা পদ্মশ্রী প্রদান 
করে। এই সন্মাননা গ্রহণ করে তিনি ভারত সরকার, প্রধানমন্ত্রী 
এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি উল্লেখ 
করেন যে, তিনি প্রায় ১২ বছর ধরে টেলিমেডিসিনের মাধ্্যমে 
পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে রো�োগীদের সেবা করে চলেছেন। তিনি 
সপ্তাহে তিন দিন এই সেবায় নিজেকে উৎসর্্গ করেন এবং 
৮০-১০০ জন রো�োগীর চিকিৎসা করেন। এছাড়াও, তিনি 
সপ্তাহান্তে তাঁর বাড়িতে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিজ্ঞান ও গণিত 
শেখাতেন। তিনি বলেছিলেন যে, শুধুমাত্র তাদের আশীর্্ববাদের 
কারণেই তিনি পদ্মশ্রী সন্মাননা পেয়েছেন। n

ভারতের প্রথম মহিলা 
এয়ার মার্্শশাল 

জন্মঃ ৪ নভেম্বর ১৯৪৪  

ব্্যক্তিত্ব  | ডঃ পদ্মাবতী বন্্দ্যযোপাধ্্যযায়
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শ্রদ্ধাঞ্জলি | নানা পাটেকর  

খুব কম অভিনেতারই নানা পাটেকরজির 
মতো�ো গভীরতা, স্বাতন্ত্্র্য এবং প্রভাবশালী 

উপস্থিতি রয়েছে। তিনি প্রতিটি চরিত্রে বহুমুখী প্রতিভা ও 
সজৃনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন এবং আমাদের এমন সব 
চরিত্র উপহার দিয়েছেন যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম মনে রাখবে। 
তিনি তা ঁর স্পষ্ট ও অকপট মতামতের জন্্যও প্রশংসিত 
ছিলেন; নিজের মনের কথা বলতে তিনি কখনও দ্বিধা 
করেননি। 

- নরেন্দ্র মো�োদী, প্রধানমন্ত্রী

কিংবদন্তী ভারতীয় চলচ্চিত্র অভিনেতা নানা 
পাটেকরজির প্রয়াণ শিল্প জগতের  জন্্য এক 

অপরূণীয় ক্ষতি। 

- অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 

হিন্দি ও মারাঠি দুই সিনেমারই একজন 
প্রখ্্যযাত অভিনেতা নানা পাটেকর কয়েক 
দশকব্্যযাপী কর্্মজীবনে নিজের জন্্য 
একটি অনন্্য স্থান তৈরি করেছিলেন এবং 
সমাজে এক অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে 
গেছেন। তিনি ছিলেন একজন সত্্যযিকারের 
‘ক্রান্তিবীর’, যিনি সামাজিক কুসংস্কারের 
বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তাঁর নীরবতা 
যেমন প্রভাবশালী ছিল, তাঁর বক্তৃ তাও 
ছিল তেমনই তেজস্বী। তিনি দেশবিরো�োধী 
শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার একজন দৃঢ় সমর্্থক 
ছিলেন। পরিন্দা, ক্রান্তিবীর, আব তক ছাপ্পান 
এবং ওয়েলকাম-এর মতো�ো চলচ্চিত্রে তাঁর 
অভিনয়ের জন্্য তিনি ব্্যযাপক প্রশংসা 
অর্্জ ন করেন। ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী 
উপাধিতে ভূষিত করে। 

দে শের সেবা করার প্রতি নানা 
পাটেকরের অনুরাগ এতটাই 
গভীর ছিল যে, প্রহার চলচ্চিত্রটি 

পরিচালনা ও অভিনয়ের প্রস্তুতির জন্্য তিনি 
টেরিটো�োরিয়াল আর্্মমির সঙ্গে তিন বছরের কঠো�োর 
সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সেনাবাহিনীতে 
তাঁকে সন্মানসূচক ক্্যযাপ্টেন (এবং পরে মেজর) 
পদমর্্যযাদা প্রদান করা হয়। সবচেয়ে উল্লেখ্্য হলো�ো 
১৯৯৯ সালের কার্্গগিল যুদ্ধের সময় তিনি একটি 
কুইক রিঅ্্যযাকশন টিমে যো�োগ দেন এবং মারাঠা 
লাইট ইনফ্্যযান্ট্রি রেজিমেন্টের পাশাপাশি দেশের 
সেবা করার জন্্য সরাসরি যুদ্ধে গিয়েছিলেন।    n

বিদায়
নানা পাটেকর 

জন্মঃ   ১ জানুয়ারি ১৯৫১,  
মৃত্্যযুুঃ   ৮ অক্্টটোবর ২০২৬
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মিডিয়া কর্্ণণার



জনসেবা সম্প্রচার দিবস – ১২ নভেম্বর 

এক গৌ�ৌরবময় যাত্রা যা লালন করে 
জনসচেতনতা, গণতন্ত্র ও সংলাপ  

১৯৪৭ সালের ১২ নভেম্বর জাতির 
পিতা মহাত্মা গান্ধী, অল ইন্ডিয়া 

রেডিও (আকাশবাণী) –এর মাধ্্যমে 
যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, 

তা স্মরণে প্রতি বছর জনসেবা 
সম্প্রচার দিবস পালন করা হয়। ২০০০ 

সালে, তৎকালীন তথ্্য ও সম্প্রচার 
মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ ঘো�োষণা করেন যে 
এই বিশেষ দিনটি জনসেবা সম্প্রচার 

দিবস হিসেবে পালিত হবে। তখন 
থেকে প্রতি বছর আকাশবাণী ভবনে 
বিশেষ অনুষ্ঠান ও কর্্মসূচির মাধ্্যমে 

এই দিনটি উদযাপন করা হয়… 

যখন আমি শুনলাম যে আপনাদের মধ্্যযে 
প্রায় আড়াই লক্ষ উদ্বাস্তু আছেন এবং 
তখনও মানুষ আসছেন, আমি গভীরভাবে 
ব্্যথিত হয়েছিলাম… আমি গভীরভাবে 
মর্্মমাহত হয়েছিলাম এবং আপনাদের কাছে 
এসে পৌ�ৌঁঁছানো�োর জন্্য এক তাগিদ অনুভব 
করেছিলাম। 

- মহাত্মা গান্ধী  (অল ইন্ডিয়া রেডিওতে প্রদত্ত ভাষণ, 
১২ নভেম্বর ১৯৪৭)

বাপু বাস্তুচ্্যযু ত মানুষদের উদ্দেশে ভাষণ 
দিয়েছিলেন 
n	 সেই ঐতিহাসিক দিনে, বাপু দেশভাগের যন্ত্রণা সহ্্য করে 

কুরুক্ষেত্রে আশ্রয় নেওয়া বাস্তুচ্্যযুত  মানুষদের উদ্দেশ্্যযে ভাষণ দেন। 

n	 তাঁর সেই বার্্ততা র স্মৃতিতে, সেই স্টুড িওটি এখন ‘বাপু স্টুড িও’ 
নামে পরিচিত। 

n	 এই উপলক্ষে আকাশবাণী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়ো�োজন করে, 
যেখানে বাপুর প্রিয় ভজনগুলি পরিবেশন করা হয়। 

নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার 
পাক্ষিক  


